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প্রস্তাবনা । 


চতুষুগান্তে কালেন গ্রস্তান্‌ শ্রতিগণান বথ!। 
তুপস খষয়োহপশ্ঠন্‌ যতে। ধন্মঃ সনাতনঃ ॥ 
ভা, পু» ৮-১৪০৪ । 

চারি যুগের অবসানে বেদ সকল বিলুপ্ত হয়। সতাযুগের আরস্তে 
সাবার নূতন করিয়া বেদের পত্তন করিতে হয়। নূতন মনগয্যজাতিকে 
আবার ক, খ, শিখাইাতে হয়। খন মনুষ্য নিতান্ত শিশু। এ শৈশব 
ভাব যাতে যাইতে ত্রেতায়ুগ আদিয়া উপস্থিত হয়। তখন বেদের 
কিয়দংশ মন্ুষ্য বুঝিতে পারে । যেমন যেমন মনুয্যুজাতির বুদ্ধি বিকশিত 
হতে গাকে, তেমন তেমন বেদেরও আবির্ভাব হয়| ধীহারা তগস্তা দ্বারা, 
ূর্বজন্মের সংস্কার দ্বারা, বিশেষ উপ্যম দ্বারা মন্ুষযজাতির মধ্য সর্বশেষ 
স্থান অধিকার করেন, সেই সকল খাষিগণ হুদয়ের গভীর আবেগে পবিভ্র- 
তার পৃতনয়নে বেদের দর্শন লাভ করেন। মামাদেরও চতুরু্গে তাহাই 
হইয়াছিল। কালের প্রবাহে একে একে তিন কাণ্ড বেদ প্রকটিত ছয়। 


২ চৈতন্য কথা । 


তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের ভাগনিণয় ও সঙ্কলন করেন এব' 
রেদের সমগ্র অথ পঞ্চম বেদরূপ মহাভারতে সন্নিবেশিত করেন। এই 
সময়ে নারায়ণরপী শ্রীরুঞ্চ নররূপী অঙ্জুনকে বেদের সমগ্র তাৎপঃ 
বুঝাইয়া দেন। | 

বেদে যাহা আরম্ত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় তাহা সম্পূর্ণ হয় 
বেদের আবির্ভাব ছ্ইতে শ্রীরুষ্ণের অবতরণ পর্য্যন্ত ধন্মশিক্ষার এক মহ। 
অভিনয়, ধর্ধ্জগতের এক. মভাধুগ । আধ্শিশু সরলহদয়ে দেবত:- 
দিগ্রকে ঘরের কথা সব বলিতেন। তাহাদের লুকাইবার কিছুই ছিল না 
সেই সরল শিশুদিগকে দেবতারা! হাতে হাতে করিরা শিক্ষা দিতেন, 
তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। শিশ্তগুলি যেমন 
যেমন বড় হইতে লাগিল, অমনি খষিগণ জ্ঞানের কথ! বলিতে লাখিলেন। 
কি জানি কোথা হইতে জ্ঞানের আোত বিচারের বিচিত্রতা সহিত হু স্থ 
শবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সংগঠন, 
কর্তব্যের ত্যাগময় অন্থুশীলন যেমন হওয়া উচিত তাহা! হইল না 
স্বয়ং রামচচ্ছ অবতীর্ণ হইয়৷ এ বিষয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। নি 
ধর, কর্তৃবোর পূর্ণ অনুষ্ঠান, ঈশ্বরজ্তানের বিকাশ ও ভক্তির প্রবল উ 
একবারে ধর্ম জগংকে তোল পাড় করিল। 

কিছুদিন লালনের কার্য বন্ধ থাকিল। দেবতাগণ, খধিগণ 
অবতারগণ দেখিতে লাগিলেন, বিনা সাহায্যে, বিন! প্রেরণায়, বিন! 
দৈববলে, বিনা পরশ্বরিক উত্তেজনায় তাহাদের আদরের আধ্যজাতি কতদূর 
যাইতে পারে । জ্ঞানের স্বতন্ত্ধারা বহিতে লাগিল; ভিন্ন ভিন্ন পথে, 
ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের পথিক চলিতে লাগিল। সকলেই দত্তের সহিত 
আপন মাপন পথের গুণগান করিতে লাগিলেন। মকলেই নূতন পন্থার 
আবিষ্কার করিতে চাহেন। বাহার প্রবন্তিত কোন একটা নূতন পথ 


প্রস্তাবনা ৷ ৩ 


.নাই, তিনি মুনির মধ্যে গণ্যই নহেন | “নাসৌ মুনির্স্ত মুতং ন ভিন্নম্‌।” 
মন্তষ্যের সাধ্য নয় এই ভেদের সমন্বয় করে। এক ঈশ্বরেই সকল ভেদের 
সমাধান হয়। যাহারা ঈশ্বর-বিমুখ তাহারা জ্ঞানগব্ষিত হইলেও 
ভেদের বঞ্ধাবাতে বিক্ষিপ্ত ও অহঙ্কারের আবরণ দ্বারা তাহাদের জ্ঞান 
:সষ্কীর্ণ। যাহার ঈশ্বর-প্রমুখ, তাহার! উশ্বরিক আলোকে জ্ঞানের 
সমন্বয় 'ও একতা দেখিতে পার। ছুট পক্ষের বিষম বিরোধ । বেদব্যাস 
'শান্ত্র-বিচার দ্বারা শাস্ত্র-সমন্বয় করিলেন, “জন্মাগ্যস্ত যতঃ” সেই ব্রহ্ষের 
জ্ঞানে সকল জ্ঞান কেন্দ্রময় করিলেন। কিন্তু যাহার৷ বিচার চায় না, 
যাহারা মিথ্যা জ্ঞানের দোহাই দিরা দন্ত ও প্রবলপ্রতাপে নিজ 'মতের 
আধিপত্য রাখিতে চায়, যাহার নিজ নিজ ভুজবলে পৃথিবীর অধিকারী 
হইয়৷ আস্ুরিক ভাবে পুথিবী তোল পাড় করিতে চায়, সে সকল 
মানবরূপধারী অস্তুরগণের আধিপত্য ও উদাহরণ কিরূপে বিলুপ্ত হইবে ? 
* ব্লাযহীন, ধনহীন, বন্ধুহীন, বনবাসী পাওবগণ কাহার সাহায্যে অধশ্মের 
নী ত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ? কিরূপে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন 
 শবার্শের সংস্থাপন হইবে! তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকষষ্ণ অবতীর্ণ হইরা 
* স্ট্ত্রের প্রবল বঞ্ধার আরম্তে অজ্জুনকে ধন্মসমন্থয়ের শিক্ষা দিলেন 
 ধবং যাহাতে সেই ধর্মের মর্যাদা রক্ষা হয় সেজন্য যথাবিহিত ছুষ্টের দমন 
৪ ,রলেন। অতি গোপনে, অন্যত্র ভেদময় জগতের অন্তরালে, ধর্ের আর 
4! একটা মধুর চিত্র রাখিয়। দিলেন। অভিনযের সমাপ্তি হইল। বেদের 
পির সঙ্গীতে যে অভিনর আরম্ভ হইয়াছিল, সেই অভিনয়ের রোধপট 
পড়িয়' গেল। দেবগণ খধিগণ অবতারগণ গা! ঢাকা দিলেন । 
* এদিকে কলি আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর অন্ধকারে জগৎ আবৃত 
হইল। এমন সময়ে আর্ধ্য জাতিকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করিতে হইল। 
মন্ুযাজাতি ! দেখি তোমাদের নিজবল কতদূর। ঘোর তমসাচ্ছন্ন ধর্ম 


্ চৈতঠ্য কথা | 


জগন্টে অনভীত শাশ্টির আলোকে কেবগমাশ্র আলো-আধারি হইতে 
লীগিল। বরং আধার ভাল, “আলো-আঁঘধারি” অত্যন্ত ভষ়ীবহ ৷ শীল্ত্রের 
দৌহাই দিয়! নিত্য শাস্ত্রীয় কাজ তইতে লাগিল। বেদের নামে জীধছিংসী 
প্রচলিত হইল । ধর্শের বন্ধন শিগিল ইইল | ধর্ধের নামে অধর্বের প্রচার 
হইতে লাগিল। নীতির মস্তকে নিত্য পদাঘান্ত হতে লাগিল। 

এ ধন্দমু থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। এ বেদ জান! অপেক্ষা না 
জানাই শ্রেয়ঙ্কর। ফেলে দেও বেদধন্ম। সরল সদাচার ও নৈতিক 
ধর্মের অবলম্বন কর। আগে হিংসা, দ্বেষ, দন্ত পরিত্যাগ করি। সর্বব- 
জীবে দয়া করিতে খিখ। মিথ্যাচার কপট ধর্মুভাণ ছাড়িরা দাও । 
এ কগা কে বলিবে? মার্মাজাতির অগ্রণী কে আছ? কে বুদ্ধির পরা- 
কাষ্ঠা লাভ করিয়াছ ? কে মনুযাত্বের সীম! ছাড়াইয়া, অবতার পদবী 
লাভের অপ্িকার পাইয়া, মনুষ্জীতির জন্য করুণ হদয়ে রোদন 
করিতেছ ? কে কপিলাবস্তুর রাজসিংহাসন পরিভ্যাগ করিয়া দীন-ভাবে 
জগতের দুঃখে ব্যথিত জদয় হইয়া বনে বনে পর্বতে পর্বতে অনশনব্রতে 
বিচরণ করিতেছ ? তুমি নঈলে আজ সাহস করিয়া কে বলিতে পারে 
ফেলে দেও বেদ-ধস্ম। কে হৃস্কার করিয়া বলিতে পারে-_মাবার সকলে 
নৃতন করিয়া আরম্ত কর। সর্বাগ্রে নৈতিক ধর্মের আশ্রয় কর, ভাল 
মন্দের বিচার কর। ধর্মের ভার এখন দেখিবার প্রয়োজন নাউ । 
অমনি স্বর্গে ছুন্দভিনাদ হইল। ধশ্বজগতে নৃতন অভিনয়ের আরম্ভ 
হইল । দেবতারা উদ্ধগ্রীব হয়া দেখিতে লাগিলেন, এ অভিনয় কত 
দূরে যায়। ূ 

গৌতম বুদ্ধ অন্তঠিত হলেন । নৃতনত্ব চলিয়া গেল। কতক লোক 
তাক মতীবলম্বী হল । অন্তে ভাবিতে লাগিল, শাস্ত্রই বা ছাড়িব কেন? 
বাস্তবিক শাস্ত্র ছাড়িলে ভারতবর্ষীয় আধ্যজাতির থাকিল কি?" শীস্ত্র 


প্রস্তাবস্বা | ৫ 


যে বুঝে না, ত্াহথারই দোষ । যে শান্ত্রকে হ্স্কার দ্বারা সসীয় করিতে 
চায়, তাহারই দোষ। শাস্ত্রের দ্রোষ কি? এখন শ্বাস্ত্রের দোষ হউক 
না হউক, ভারতের আধ্যজাতি শাস্ত্র ছাড়িতে পারিল না। আবার 
যজ্ঞাদি ধর্মের প্রচার হইতে লাগ্রিল। আবার ভেদের ছায়া ধশ্জগৎ 
আবৃত করিল। ঘন কৃষ্কার দিয়া শুস্করাচার্ধ্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । 
শান্তর, শাস্স করিত্তেছ ? এস শাস্ত্র দ্বার! শাস্ত্রের খওন করি। দেখ অবশিষ্ট 
কিখাকে। বাস্তবিক কিছুক্ট অবশিষ্ট থাকিল না। বেদও গেল। 
বেদের ঈশ্বরও গেল। এক মারার জালে সমগ্র ভেদ আবৃত হয়৷ দুরে 
অপসারিত .হুইল। হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অভিনয় গড়াইয়া গড়িল। 
স্কার কেহ্‌ই স্থির থাকিতে পারিল না। এক “তত্বমধি”, মহাবাক্য লইয়৷ 
সরুলের মাথ। ঘুরিয়া৷ গেল। জীব ও নশ্বর কি বাস্তবিক এক? জীব 
ঈশ্বরের ভেদ কি কল্পিত ভেদ? এক ত্রন্ধ ভিন্ন আবার কিছুক্ট নাই। তবে 
ধন্ম থাকে কোগায়? তরে আমি, তুমি যাই কোথায়? বদি আচার্য্য 
স্হাবাক্যের যথাথ ম্রথ করিয়া থাকেন, তাহা৷ হইলে বিষম ধন্থ রিন্রাটু হুয়। 

এ কথার মীমাংয। রুরিবার জন্ক এক মৃহ্া প্রয়াস গড়িয়া গেল। শুন্য 
নিজ শক্তির উপরে নির্ভর করিরা গভীর গবেষণা করিতে লাগিল। 
শাঙ্করাচাধ্যের তুক্‌ লাগিয়৷ গেল। 

ঝায়ানুজস্কায়ী সিদ্ধান্ত করিলেন,_- 

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদাত্রিতয়ং হরি; | 
ঈশ্বরশ্চিতইুত্যুক্তো। জীঝে। দৃষ্মচিৎ পুনঃ ॥ 

পিদার্থ ত্রিবিধ। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর । চিৎ জীবসংজ্ঞক। দৃগ্ঠজগং 
অচিং। “তন্বমসি+ সঙ্াবাকর্যে ভীব ও স্ীশ্বরের যে তদাত্মতা রখিত 
হইয়াছে, সে যেমন শরীর ও শরীরীর তদাম্মতা, সেইরূপ । “জীব 
পরমাত্মনোঃ শরীরাত্মভাবেন তাদাত্মযং ন বিরুদ্ধম্‌।” 


৬ চৈতন্ত কথা । 


মধবাচার্যা সিদ্ধান্ত করিলেন, তত্ব ছুই প্রকার, স্বতন্্ ও অস্বতন্ত্। 
স্বতন্মন্যতন্ঞ্চ দ্বিবিধং তত্বমিষ্যতে। 
্বতন্থো ভগবান্‌ বিষু নি্দেশিযোইশেমসদ্গণঃ | 
. শত২ত ৪ তং এক তইতে পারে না। 
আহ নিতাপরোক্ষস্থ তচ্ছান্দোহাবিশেষিতঃ | 
ত্ং-শব্দশ্টাপরোক্ষার্থ, তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ ॥ 
এদিকে, তন্বশান্ত্রের বিবিধ আচার গ্রকটিত হইল। পুরাণ ও তন্শান্ 
লইয়া নানাবিধ ভেদের অবতারণ হঈল। কেহ শৈব, কেহ শান্ত, কেহ 
গাণপতা, কেহ সৌর, কেহ বৈষ্ণব। পুরাতন দর্শন-শান্তের স্থানে অভিনব 
দশন-শান্তের উদ্ভব হইল। আদৈত, বিশিষ্টাদ্বত ও দ্বৈত মতাবলম্বীরা আপন 
আপন মত হইয়া তর্কজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।- কুটতর্কে জগৎ 
বাপিল। ধর্মের রস শুকাইয়া গেল। 
এইবার আবার ধশ্মসমন্বয়ের কাল উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেব যে 
অভিনয়ের অবতরণ করিয়াছিলেন, আজ ত্তাহার পরিসমান্তির কাল। এক 
অভিনয়ের শেষ পট স্বর়ং শ্রীকৃষ্ণ উত্তোলন করিয়াছিলেন । এই নূতন 
অভিনয়ের শেষ ধিনায়ক কে হইবে? কে বিরোধের বিরোধী হইবে? 
কে ভায়ে ভাবে মিলাইর়। দিবে? কে হিন্দু মুদলমানকে একত্র করিবে? 
কে মহাভাবে জগৎ উদ্ভাবিত করিবে? কে প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া 
দিবে? কে মধুর রসে সমগ্র জীবকে 'মধুর করিবে? কে মধুর হইতে 
মধুর মানবকে ঈশ্বরের প্রিয় সহচর ও প্রিয়স্চরী করিতে প্রয়াস 
করিবে ? 
যখন শ্রীরুষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ত কলির সন্ধ্যা মাত্র । 
এখন যে ঘোর কলি! যাহা অসম্ভব তাহা কিরূপ সম্ভব হইবে? 
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বুদ্ধদেব| 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে চৈতন্তদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত থে প্রকাণ্ড 
ধম্ম-অভিনয় হয়, তাহার প্রতি অঙ্ক ঘটনাপূর্ণ, প্রতি অঙ্ক পরম্পর সাপেক্ষ ৷ 
প্রতি মস্কের নায়ক একজন অসাধারণ ধন্মবীর। তবে উপক্রম ও উপ- 
হারের নায়ক দুইজন তাহাদের ত্তক্তদিগের নিকট অবতার । বুদ্ধদেবের 
সমকালীন লোক তাহাকে অবতার বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তিনি 
“বুদ্ধ” বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন; তাহার ভক্তগণও বুদ্ধ বলিয়াই 
ত্বাহাকে বিশ্বাস করিত। অন্টে স্াভাকে একজন শ্রমণমাত্র বলিয়৷ 
জানিত। কিন্তু তাহার মহানিব্বাণের পর হিন্দুমাত্রেই তাহাকে অবতার 
বলিয়া বিশ্বীস করিত। চৈতন্যদেবকে তাহার ভক্তগণ অবতার বলিয়া 
জানিত। তিনিও ভক্তগণকে নিজের ভগবন্তার অনেক পরিচয় দিতেন। 
কিন্তু তাহার অন্তদ্ধানের পর ব্যাসদেব আর পুরাণ রচনা করেন নাই। 
তাই কোন পুরাণ গ্রন্থে অবতার বলিয়। তাহার উল্লেথ নাউ । 

বুদ্ধদেব মনুষ্যশক্তির অবতার । চৈতন্তদেখ ভগবত্শক্তির অবতার । 
মনুষ্য শক্তির ধিকাশ না হইলে ভগবৎশক্তির বিকাশ হইতে পারে না । 
বুদ্ধদেবের অনুসরণ না করিলে, চৈতন্তদেবের অনুসরণ করিতে পারা যায় 
না। মহাশ্রমণ গোতম বুদ্ধ! তোমায় অবহেলা! করিয়া কি মহাপঙ্কে নিমগ্ন 
ভইয়াছিলাম। ধিক আমার বৈষ্ণব অভিমান! ধিক আমার সনাতন 
ধন্মজ্ঞান ! নিষ্ষাম কার্যাদ্বারা চিত্তবলের নাশ, সে কেবলমাত্র বুথা বাক্যা- 
লাপ। ভক্তি, উপাসনা রিপুর পোষক কি শোষক তাহা জানি না? 
ত্রিপুরারি মহাদেবের জ্বলন্ত ললাট কতবার ধ্যান করিয়াছি। কই, একটি 
অগ্রিশ্ফুলিঙ্গও ত কামের গাত্রদাহ করে নাই। আর সথা কুষ্ণ__ত্তার ত 


৮ চৈতন্ত কথা । 


কথাই নাই । সথা আমার মনটি না৷ পাইলে কথ কন্‌ না । মনটি তার 
কাছে ধরিয়া দিলে, তবে তিনি চুরি করেন। এমন চোরও দেখি নাই, 
এমন সাধুও দেখি নাই । 

জনে মনে করিতাম, আ্োতে গা ঢালিয়া দিলে হল। মনে মনে করি- 
তাম, আমার “তিনি” বুঝি এখনি টানিরা লইবেন। এতদ্দিনে জানিলাম, 
সেটা বড় ভূল। এতদিনে জানিলাম পায়ে হেটে যেতে হবে । 

ভক্ত ! ভক্তির ঢেউ দেখে ভূলে যেওনা । ভাই, অনেকে ত গ।৷ ঢেলে 
দিয়াছে? কিন্তু তেবে দেখ তাহারা প্রায় যেখানে ছিল ফেইখানেই আছে। 
স্কিরজলে গা চেলে লাভ কি? বড় জোর, ভাতে থাকৃরে। ঞ্ন 
জোতে পড়বে, তখন আগির়ে যাবে। কিন্তু কতকদূর, সাঁতরে যেতেন 
হবে? হাবুডুবু খেতেই হুবে। 

ভাবলে কিহবে। “তার” বুথা অন্তযোগ করলে কি হবে? নিজের 
কন্মাদোধ দিলেই বা কি হবে 

যেকিস্ুই কর, হাত পা নেড়ে সস্তরণে পারদর্খা হতেই হবে। তবে 
মনে মনে বুদ্ধদেবকে গুরু বলে স্বীকার কর। যেই দ্নেবতা জানি না, ঈশ্বর 
জানি না, জানি রেবল আত্মবল, জানি কেরল যোগবল,__সেই গরবে 
উড্ডীয়ঘান ব্রন্ধাগুভেদী মনুষ্যপন্ষীকে একবার স্মরণ কর। যিনি শশ্করা- 
চার্য্যে প্রচ্ছন্নবূপে অবস্থিত হুইয়া, পাইথাগোরাম্কে গ্রীমে পাঠাইয়া, 
তির্বন্তে ও চীনে ক্িয়্যপরল্গ্ররা রাখিয়া, বৈগাথী পুর্ণিমায় নিজ প্রভাব 
রিন্তার করিয়৷ জগদ্গুরু হয়া আছেন, সেই মনুষ্য, দেরগুরু, বৃদ্ধ 
অব্ভারের প্রবল ষহিমা ধ্যান কর। তিনি না থাকিয়াও আছেন। তিনি 
্রন্ধা্ডের পারে গমন করিয়াও করুণার রসে ব্রদ্ধাও সিক্ত করিতেছেন, 
যোগের বলে খধিদ্িগকে দৃঢ় করিতেছেন ও জানের আলোকে ভ্বগৎ 
উত্তামিত করিতেছেন । একবার ত্তান্থাকে স্মরণ করিয়া দেখ. এরুবার 
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ধর্মুপদ পাঠ করির। দেখ! স্ুক্রগুলির গিক্ষা একবার বিচার করিয়া দেখ। 
দেখিবে কাম দূরে পলায়ন করিবে। দেখিবে মনুষ্যত্বের প্রবলজ্রোত হৃদর 
অধিকার ররিবে। হ্বদয়বল, যেগবলের অদ্কুর সহজে বুঝিতে গারিবে। 
আমি বুদ্ধদেবের নিকট অত্যন্ত অপরাধী । আয়ার স্বদেশও সেইরূপ 
অপরাধী। ত্তাই একবার মন ভরিয়া বুদ্ধদেবের ঘগ; কীত্তন করিব। 
অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিব ! 
ভগবান বুদ্ধদেবের রর্ণন! করা মন্তুষ্যের সাধা নর। স্বরং রীকুষ্ণজ যোগীর 

যে আদশ বর্ণনা করিয়াছেন. তাহা বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে প্রতক্ষ দেখা যায়। 

বাহস্পশেঘমক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌। 

স ব্রন্ধযোগধুক্তাম্মা সুখমক্ষযমন্তে ॥ 

যে ভি সংস্পর্শজা ভোগা ছুঃখযোনয় এব তে। 

আদাত্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধ? ॥ 

শরোতীহৈব যঃ সোটুং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ। 

কামক্রোধোস্তরং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ 

যোহস্তঃন্্খোহস্তরারায়স্তথাস্তর্জোতিরেব বঃ। 

স যোগী ব্রহ্গনির্বাণং ব্রন্মভূতোইধিগ্রচ্ছতি ॥ 

লভস্তে ব্রন্ধনিব্বাণমুরয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ | 

ছিন্পদৈধা যত্রাত্মানঃ মর্ধমভূতহিতে রতাঃ ॥ 

কামক্রোধরিযুক্তানাং বতীনাং যতচেতনাম্‌। 

ভিত বন্ধ নির্বাণ বর্তৃতে বিদিতাত্মনামূ ॥ 

গীতা, পঞ্চম অধ্যার়। 
ীক্্চ বলিয়াছেন, 
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাতআ্মানমবসাদয়েৎ। 
আত্ম্মৈব হ্থাত্মনো বন্ধুরাজ্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ 


১০ চৈতন্য কথা! | 


বন্ধ্রাম্তাম্মনস্তস্ত যেনান্মত্বৈবাজ্মনা জিতঃ। 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাক্মৈব শক্রুবৎ ॥ 


বৃদ্ত্ব লাভ করিয়া ভগবান গোতম্দেব মগধ হইতে বারাণনী গমন 


করিতেছিলেন । পথিমধ্যে একজন ব্রহ্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি কাহার শিষ্য? কিরূপে এই অবস্তা প্রাপ্ত হইলেন ?” উত্তরে 
ভগবান বলিয়াছিলেন-_ 


“আমি নিজ হষ্টতৈ নিজ দ্বার অষ্টাঙ্গ মার লাভ করিয়াছি । আর. 


নাশ করিবার এখন কিছুই নাই ; আমাকে অপবিত্র করিতে পারে এমন 
আর কিছুই নাই। পারিব অন্কুরাগের অবধি হইয়াছে । কামজাল আমি 
নাশ করিয়াছি । কোন গুরুর অপেক্ষ। করি নাই। আমি নিজ হইতে 


এই অবস্থ। লাভ করিরাছি । মার এখন আমার রক্ষক কি ' অভিভাবকের 


প্রয়োজন নাই । আমি একক, আমার সহকারী কেহই নাই; এই এক 
মাত্র লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, আমি বুদ্ধত্ব লাভ' করিয়াছি । এ একমাত্র 
লক্ষা দ্বারা আমি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছি |” 

বাস্তবিক গোতম বুদ্ধের সহায়ক কেহই ছিল না। দেবতারা পর্যন্ত 


তাহার বল পরীক্ষার জন্ঠ প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন । গোতম বুদ্ধও: 


দেবতা, কি ঈশ্বর, কি শান্ত, কি বেদ এ সকলের নামও লন্‌ নাই । কেবল 
চরিত্র সংগঠনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, কাম ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, 


মাত্মজোোোতির অনুসরণ করিয়া তিনি “'বোরিগ্ধূপ অপুর্ব আলোক লাভ: 


করিয়াছিলেন । সেই আলোকের বলে দুঃখের হেতু তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব 
করিয়াছিলেন, ব্রহ্গাণ্ডের সকল পদার্থ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। 
এবং ষে ধর্ম নিজে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, করুণার অবতার বুদ্ধদেব জগৎকে 
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সেই ধশ্ম শিখাইবার জন্/ জগতের শুরু ভইরাছিলেন। সে ধন্ম তীহার 
নিজের প্রতাক্ষ ধন্ম। ্ঠাহার দেখিতে সময় হয় নাই, জানিতে ইচ্ছা হয় 
নাই, যে সে ধন্মের প্রতিধ্বনি শাস্বে আছে কিনা । তাই প্রচলিত ' শাস্ত্রীয় 
শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই । এই জন্যই শঙ্করাচার্যের দেতে স্বাহাকে 
পুনরায় অবতরণ করিতে হইয়াছিল। 

যে কালে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন, সে কালে সনাতন ধন্মের 
ছায়ামা্র ভারতবর্ষে ছিপ। ভগবান শ্রীরুষ্ণ পার্থিবলীলা সংবরণ করিলে 
গভীর অন্ধকার আসিয়া ধশ্মজগৎ মচ্চাদিত করিল। অত্যুজ্জল প্রদীপ 
আলোক নিব্বাপিত হইলে অন্ধকার ঘেমন মধিকতর অন্ধকারময় হয়, 
ভারতের ভাগো তাভা ঘটিয়াছিল। সে চিন্তাশীলতা, সে স্বাধীনতা, সে 
উদ্ারতা যেন একেবারে লোপ পাইয়াছিল। দর্শনের সন্ধীর্ণতা, ধর্মের 
সাম্প্রদায়িকতা, চিন্তার শৃঙ্খলবদ্ধতা ক্রমশঃ নুদ্ধিগ্রাপ্ত হইল। বেদ বুঝিবার 
শক্তি থাকিল না, কিন্তু বেদের দোহাই উচ্চ তষ্টাতে উচ্চতর হইল, দর্শন 
কেবল গৌড়ামীতে পরিণত হইল । 

বৈদিক কম্মকাণ্ডের অনুগামী ত্রাহ্গণগণ “শৈবিষ্থ ব্রাহ্মণ” শবে অভিহিত 
হইতেন এবং দর্শনের অনুগামী সন্নযাসীদিগকে বকাল হইতে শ্রমণ বলিত | 
বান্সীকিরৃত রামায়ণেও শ্রমণের উল্লেগ আছে । 

আর্ষ্যেন মম মান্গা্র। ব্সনং ঘোরমীগ্সিতম্‌। 
শ্বমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া ॥ 

রামচন্দ্র বালিকে বলিয়াছিলেন “ এক শ্রমণ এইব্ধপ পাপাচরণ করিলে 
আমার পূর্বপুরুষ মান্নাতা এইরূপ দণ্ড দিয়াছিলেন।” শ্রমণেরা কর্মকা 
মানিতেন না; তীহ্ার৷ দশন মানিতেন। দশন মানিতে গিয়। কেহ হয় 
ত উপনিষদ্‌ মানিতেন_ কেহ মানিতেন না । 

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বুদ্ধদেবও একজন শ্রমণ হইলেন। সেকালে 


১২ চৈতন্ত কথ! । 


রান্ধণেরা৷ বাদণীল ছিলেন। তীগ্মীয়, আন্বীরিক ও নিগ্রন্থ বলিয়া 
স্বাহাদের মধ্যে তেদ ছিল। ত্তাহাব। কেহ “পদক” অর্থাৎ ছন্দোগ্রন্থে 
পারদক্সী ছিলেন । কেহ বৈয়াকরণ ছিলেন। নির্ঘদ,, ইতিস্থাস ইত্যাদি 
শাস্ত্র তাহারা অধ্যয়ন করিতেন । জপের বিশেষ গ্তিষ্ঠঠ ছিল। ত্রান্ণ- 
দিগের প্রধান মন্ত্র সাবিত্রী ছিল। তিন বেদ অধায়ন্ম করিতেন বলিয়া, কীনা, 
দ্বিগকে ত্তৈবিগ্ঞা বলিত। যে সকল ব্রাহ্গণগণ রাপপ্রস্থ ত্ববলম্কন করিতেন, 
ত্বাহাদিগকে “জটিল” বলিত। | ত্রাস্কারা জটা রাখিতেন এবং আশ্রমে 
রিষ্লিপুর্বক ঝগ্সি স্থাপন করিতেন। নিরম্মিতকালে ত্তীস্থারা মুহাসমারোহে 
যন্জঞ ক্রিতেন। গ্রোতয় বুদ্ধের অবিরভাব রালে তাহাদের অতান্ত সমাদর 
ছিল। সর্ধগ্রধান জটিল কগ্তুপ বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন | 
শ্রমণদিগের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ ছিল- মার্গজিন (মার্গজরী ), 
মার্থদ্বেখক ( মার্গ-উ্গদ্রেখর ), মার্থজীবী এবং মার্গদুধী। রোধ হয় জৈন 
ফষ্প্রদায় স্বার্গজিন হূইতেই উদ্ভৃত। শ্রম্মণাদগের মধো বাদান্থবাদে হাতান্থাতি 
চলিত। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিষষ্টি প্রকার দশন ব৷ “দৃষ্টি” গ্রচলিত ছিল। 
শ্রয়ণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন__ 
“ন মুগ্জকেন যমূণো অব্রতো অআ্বলিকং ভগং। 
ইচ্ছালোভসমাপন্নে! সম্পণো৷ কিং ভবিস্মতি ॥৮ 
মিথ্যাবাদী ও ব্রত্বহীন ব্যক্তি কেরল মন্তর মুগ দ্বারা শ্রমণ হয় না; 
বাসন। এবং লোভষুক্ত র্যক্তি কিরূপে শ্রমণ হার ? 
“যো চ স্বঘ্বেতি পাপানি অণুং থুলানি সর্সো । 
রয়িতত্ব। হি গাপানং সমগ্রোঙতি নরুচ্চত্তি ॥” 
আর ছ্রিনি ক্ষুদ্ধ ক্িদ্ব। মহৎ সমস্ত পাপ দুরীকৃত করেন, পাগের এধয়ূন- 
হেতু তিনি শ্রমণ বলিয়া কথিত হন ।-_স্ীচারুচন্ত্র ্থুর “ধর্ম্পদ” 
_ ধন্মা্থ বাক্য ১৪৭ পৃষ্ঠা। 


বুদ্ধদেব । ১৩ 


ব্াঙ্মণদিগের সম্বন্ধে গোতমবুদ্ধের যে মত ছিল, তীহা জীা আবশ্তক। 

ভগবান্‌ বুদ্ধদেব শ্রাবন্তি নগরে কাঁস করিতেছিলেন। ফোশল হইতে 
বুদ্ধ ব্রাঙ্গর্ণগণ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞীসা করিলেন__-“আধ্য ! আজ কাল- 
কার ব্রাঙ্গণগণ প্রাচীন ব্রহ্মণাধপ্ রক্ষা করেন কি?” বুদ্ধদেব উত্তর 
করিলেন-_“প্রাীন খরষিগণ সংহত ও তপস্থী ছিলেন । তাহার ইন্দিয়ের 
বিধয় ত্যাগ করিয়া আপন আপন মঙ্গলচিন্তা করিতেন । ধেনু, স্বর্ণ ও 
শশ্ঠ তাহাদের সম্পত্তি ছিল মা। ধ্যানই তাহাদের প্রধান সম্পত্তি 
ছিল । সেই সকল ব্রা্গণদিগকে ধন্ম রক্ষা করিত । কেহ তাহাদের 
বিরোধী ছিল না। লোকে ইচ্ছাপূর্বক প্রচুর অর্থ সামগ্রী দ্বারা তাহাদের 
পুজা করিত । 

মট্চষ্লিশ বংসর পর্যান্ত ঠাভারা ব্রহ্মচর্ধা অবলঙ্গন করিতেন। ত্রাহারা 
বিজ্ঞানের অন্বেষণে ইউস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। তাহাদের চরিজ অন্যের 
মাদর্শ স্বরূপ ছিল। স্তাহারা অসবর্ণা কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিতেন না এবং 
মূলা দ্বারা পড়্ী আহরণ করিতেন না। বিবাহের পর তাহারা দাম্পত্াপ্রেমে 
কালযাপন করিতেন । প্রার খতুর অবসান কাল ব্যাতীত অন্ত সময়ে 
স্টাহারা পত্বীসঙ্গম করিতেন না । ্ঠাহার! ধর্মের প্রশংসা করিতেন । দয়া, 
দাক্ষিণা, ধৈর্যা ও সত্য তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম ছিল। 

ধীহার। ব্রাঙ্মণদিগের মধো বিশিষ্ট ছিলেন, তাহার স্বপ্নেও কামের 
অনুশীলন করিতেন না । তাহারা ঘজ্ঞের জগ্ত অর্থসংগ্রহ করিতেন। কিন্ত 
যজ্তকালে গো-বধ করিতেন না । 

আহা । যেমন আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী; গোসমূহও 
আমাদের সেইরূপ বন্ধু। গো-সকল হইতে আমরা আহার, ওষধি, বল ও 
স্থ প্রাপ্ত হট । এইজন্য তাহার! গো-বধ করিতেন না । 

টানার সত্য সাই ব্রাঙ্গণপ্রকৃন্তি ছিলেন । দীর্ঘকায়, বলবান্‌, সৌনদর্যয- 


৯৪ চেতন্ত কথা। 


শালী সেই ব্রাহ্ণগণ আপন আপন কাধ্যে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। যতদিন 
তাহারা জীবিত ছিলেন, ততদিন এই আর্ধ্যবংশের উন্নতি ছিল! 

হায়! কালের শ্তরোতে তাহাদের পরিবর্তন হইল। রাজার শব 
দেখিয়া-_ম্থুশোভনা রমণী দেখিয়া তাহারা মোহিত হইলেন। তখন 
লোভপরবশ ব্রান্মণেরা উত্তম উত্তম খক্‌ রচনা করিয়। রাজার নিকট গমন 
করিলেন এবং অশ্বমেধাদি নানা যাজ্ঞের ভাগ করিঝ। দক্ষিণাস্থরূপ প্রভৃত 
অর্থ সঞ্চর করিতে লাগিলেন। সুন্দর অট্রালিকা, সুন্দর পরিচ্ছদ, সুন্দরী 
রমণী, প্রভৃত গো, অশ্ব, রথ, পরিচারকাদি, ইহাতে ৪ ত্রাহ্মণদিগের লোভ 
পরিতৃপ্ত হইল না। 

তাহারা রাজাকে যজ্দে গো-বধের জন্ট উত্তেজিত করিলেন, রাজাও 
যজ্ে লক্ষ লক্ষ গো-বধ করিতে লাগিলেন। গোসমূহ কাহারও অনিষ্ট 
করে না; তাহার! ক্ষুরদ্বারা কি শূঙ্গদধারা কাহাকেও আঘাত করে 
না। কোমল প্রকৃতি গো-সকল আমাদিগকে ছুদ্ধদান করে। মেই গো- 
সকলকে শৃঙ্গে ধরিয়া শাণিত অস্তদ্ারা রাঙ্জ। নিপাতিত করিতে লাগিলেন । 

তখন দেবগণ, পিতৃগণ, ইন্দ্র, অনুর, এমন কি রাক্ষলগণও আর স্থির 
াকিতে পারিলেন না। তাহার! চীৎকার করিয়৷ বলিয়া উঠিলেন, “কি 
অবিচার 1” | | 

পূর্বে তিন ব্যাধি ছিল; বাসনা, তৃষ্ণ| ও ক্ষয়। গো-ৰধের কাল হইতে 
আটানব্বই ব্যাধির উৎপত্তি হইল। সনাতন কাল হইতে এই অবিচার 
চলিয়া আমিতছে। নিরীহ গো-সকল নিহত হইতেছে এবং যজ্ঞকারী 
্রাহ্মণগণ ধর্শে পতিত হইয়াছে । | 

এই জন্য বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সনাতন ধশ্মের নিন্দা করেন। এই জন্যই তিনি 
যাজ্ধিক ব্রাহ্মণের নিন্দ। করেন। ধর্মের যখন হানি হইল, তখনই শৃদ্র ও 
বৈশ্তের মধ্যে বিরোধ, হইল- ক্ষত্রিয়গণ ভিন্নমত অবলম্বন করিল-_পত্থী 


/ 


পতিকে দ্বণা করিতে লাগিল- ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কামস্থখে রত হইল। 
(১৪০৪০ 13090105 01 0116 7850, ৬০1 9 5808-10855, 0. 47 
ব্রাঙ্গণ ধর্মিকাহ্থক্ত । ) 

কোশলরাজ্যে অচিরাবতী (ইরাবতী ) তীরে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব শিষ্য 
সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছিলেন। ব্রান্গণকুমার বাশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ 
তর্কমীমাংসার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার! করপুটে 
নিবেদন করিলেন, “গোতম ! ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার উপায় আমাদের 
আচার্যযগণ ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । এ্রতরেয়, তৈভ্ডিরীর, ছান্দোগ্য, 
অধ্বঘু্ণ ও ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন মার্গের উপদেশ করেন। সকল মার্গই 
কি ব্রহ্মাকে লাভ করিবার উপায় ?” বুদ্ধদেব বলিলেন, “বাশিষ্ঠ ! বেদত্ররে 
পারদশী হইয়া কোনও ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছেন? তাহাদের সপ্তমপুরুষ পর্যন্তও কি কেহ এরূপ সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছেন? যে সকল খধিরা বেদত্রয় রচনা করিয়াছেন, বামদেব, 
বিশ্বামিত্র, জমদগ্রি, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কশ্তপ ও ভূত, ইহারা, কি 
কখনও বলিয়াছেন, আমর! ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি ? 
যদি তাহারাই ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে 
তাহার! ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার সহজ উপায় কিরূপে বলিতে পারেন? 
অন্ধ দ্বারা কি অন্ধ নীয়মান হইতে পারে? স্ৃ্ধ্য ও চনত ব্রাহ্মণের! প্রত্যক্ষ 
করেন, ও নিত্য উপাসনা করেন ত্তাহারা কি বলিতে পারেন, হূর্য্যলোকে 
* চন্দ্রলোকে যাইবার সহজ পথ কি? 

বাশিষ্ঠ ! যদি কেহ বলে, এই দেশে সর্বাপেক্ষা যে সুন্দরী রমণী আছে, 
তাহাকে আমি অতান্ত ভালবাসি, এবং লোকে যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 
সে রমণী কে, এবং উত্তরে যদি সে বলে, আমি জানি না, তাহা হইলে কি 
উপহাসাম্পদ হয় না ? 


বুদ্ধদেব । ১৫ 


১৬ চৈতগ্ঠ কথ! । 


যদ্দি চৌরাষ্তার উপর ফেহ পিঁড়ি-মিম্মাণ করে, এবং জিজ্ঞীলা করিলে 
সে বলে ফ্োদ বাটার উপর আরৌহণ কথ্সিতে হইবে তাহা জামি না, তখন 
কি লোকে তাহাকে বাতুল বলে না? 

এই অচিরাধতী নদী ষদি আকুঁপপূর্ণ। হয় এবং কণ্মন উপলক্ষ্যে কাহাকেও 
ধ্দি অপর পারে যাঁ্টাতে হয়, সে যদি এ পার হইতে চীৎকার করে, “হে 
নদীর অপরকূল! তুমি এই পায়ে আইস,” ভাহা ইইঈলে কি অপরকুণ সেই 
কথা গুনিবে? বাশিষ্ট! যদি ত্রাঙ্গণেরা তিনবেদ অধায়ন ফরিয়া'ও সেই 
সঞ্চল সদ্গুণের আধার না হন, যাহাতে লোক সত্য সত্য ত্রাঙ্গণ হয়, তাহ! 
হষ্টলে কি “ইন্দ্র তোমাকে আহবান করিতেছি__বরুণ তোমাকে আহ্বান 
কর্িতেছি__ঈশান তোমাকে আহ্বান করিতেছি--প্রজাপতি তোমাকে 
আহ্বান করিতেছি- ব্রহ্মা তোমাকে আহবান করিতেছি,” এইমাত্র বলিয়া 
আহ্ধান করিয়াই তাহার! মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইতে পারে? 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচ বিষয়ের বন্ধনে ত্রাঙ্মণগণ বিশেষরূপে 
আবদ্ধ। তাহারা নদীর অপর পারে কিরূপে যাইবেন ? বিষয়ের সম্বন্ধে 
স্তাহাদের রিপু-সকল সর্বদা উত্তেজিত হঈতৈছে |: ভোগের উন্মাদে তাহারা 
এ বিষয় একবার ভাবিয়াও দেখেন না'। মৃত্যুর পর এ সকল ত্রাঙ্গণেরা 
কিরূপে ব্রন্গার সহিত মিলিত হইতে পারেন? 

বাশিষ্ঠ ! যদি এপারে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হইয়া তুমি শয়ন কর» 
সাহা হইলে কি অচিরাবতীর অপর পারে ঘাতে পার? 

কাম, হিংসা, আলম্ত, অহঙ্কার এবং সংশয় এই পাঁচ আবরণে আচ্ছারিত 

হয়া ব্রাহ্মণের! কিরূপে অপর,পারে যাইবেন ? 

ব্রহ্মার কি পড়ী আছে, ব্রহ্মার কি ধন আছে? তীহার কি ক্রোধ 
আছে, না হিংসা আছে, না মনের অপবিভ্রতা আছে ? গার কি 
আত্মসংঘম নাই? 


বুদ্ধদেব ১৭ 


সপত্বীক, ধনশালী ত্রাহ্মণগণের কি ব্রহ্মার কোন অংশে তুলনা হয় ? 
তাহারা রাগ-দ্বেষে পূর্ণ হইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত কিরূপে মিলিত হইতে, 
পারেন? 

্রাহ্মণেরা মনে করেন যে, তিন বেদ পড়িয়া তাহারা কোন পুণ্যলোকে 
গমন করিবেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা গভীর পক্ষে নিমগ্ন হইতেছেন । 
তাভাদের ত্রয়ী-িষ্তা কেবল জলশূন্য মরুভূমি, মার্গহীন গহনবন, এবং নাশের 
আলরমাত্র | 

বাশিষ্ঠ! আমি তপাগতত, আমাকে যদি কেহ ব্রহ্গলোকের কথা 
জিজ্ঞাসা করে, আমি নিঃসন্দেহরূপে উ লোকের কথা বলিতে পারি, কোন্‌ 
পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় তাহা বলির! দিতে পারি । আমি ব্রহ্গাকে জানি, 
ব্রহ্ধলোকওড জানি। 

তবে বাশিষ্ঠ ! অবধান কর। কালে “তথাগত” বুদ্ধ এই ব্রন্ধাণ্ডে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, সথুলক্ষণসম্পন্ন ও স্মহান্। ব্রহ্মা 
তাহার করতলগত। তিনি দেবগুরু ও মনুষ্যগুরু। তিনি অন্তরের 
আলোকদ্বারা সমগ্র ব্রহ্মা প্রতাক্ষ করেন। অধোলোক ও উদ্ধালোক, মার 
ও ব্রঙ্গা, শরমণ ও প্রাঙ্গণ, দেব 'ও মনুষ্য, এমন কি যাবতীয় জীব-__তীহার 
জানিতে কিছুই বাকি থাকে না। তিনি নিজে সত্য উপলব্ধি করিয়া! জগতে 
প্রচার করেন। ধন্মের পূর্ণতা ও পবিত্রতা তিনি বিস্তার করেন। 

এই সত্য অবগত হইয়া গৃহপতি গৃহত্যাগ করে। সেই শীল ও সদ্‌গুণের 
অনুশীলন করে ।” 

[২155 10251075 8000115 ১০৪৪ (১2:09 7300145 ০ 
079 72851) ৬ 0100176 ১0.) 0951869. 50609, 0926 767 ৪590. 

অন্থবাদে 7781179. আছে । মুল পালিগ্রস্থে “ব্রহ্মা” কি “ত্রন্ষ” আছে 


বলিতে পারি না। অনুসন্ধান করিয়া পালিগ্রস্থ পাই নাই। রিস্‌ ডেভিড, 
হ 


১৮ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা। 


সাহেব অনুমান করেন, বাশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ ব্রন্মের সহিত মিলিত হইবার 
কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব “্রহ্মার”. কথা! বলিয়াছিলেন। 
অনুমানটি মনে হয় সত্য । 
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রিস্‌ ডেভিড, সাহেবের . মতে বৌদ্ধ “ক্রহ্মা” ও হিন্দু “ব্রা” স্বতন্ব । 
কিন্তু এ অনুমান তাহার অলীক 1 

যে সময়ে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে ব্রাহ্মণের যজ্ঞের এত 
আদর করিতেন যে, বৌধ হয় উপনিষদের জ্ঞান তাহাদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল না। ছু'চারিখানি উপনিষদ্‌ প্রচলিত থাকিলেও “ওপনিষদ-ব্রহ্ম” 
কেবল সুদুর স্থতিমাত্র ছিল। লোভী ব্রাহ্মণের নিকট উপনিষদ্‌ অপেক্ষা 
ভয়ীবিষ্ভার সমাদর অধিক ছিল। 

“এবং ত্রয়ী ধর্মমন্তুপ্রপন্নাঃ গতাগতং কামকাম। লভস্তে ।” 
শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ.সকাম হৃদয়ে স্থান পায় নাই। 
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তবে ওপনিষদ-ত্রন্মের কথা ব্রাহ্গণকুমারেরা যে একেবারে জানিতেন না, 
ইহা সম্ভবপর নয়। তাহারা প্রতরের, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগমার্গের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার অধ্বধ্ুর কথা। সকল মার্গই 
সাহাদের এক খেঁচুরি হইয়া পড়িয়াছিল। কন্মকাণ্ডে তাহারা বড় জোর 
ব্ক্জারই অন্বেষণ করিতে পারিতেন এবং জ্ঞানকাগুদ্বারাই কেবল ব্রহ্ম 
পাইতেন। তাহাদের “তরন্” ও “রঙ্গ” বড় বিভিন্ন ছিল না। তাহাদের 
“ত্রঙ্গলোক-গমন” ও “বরহ্মত্বলাভ” হয় ত একই ছিল। 

গোতমবুদ্ধ সাধনাবলে-_পূর্বজন্মের সংস্কার বলে, দিবাদুৃষ্টি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। দবাদুষ্িদারা যাহ। তিনি প্রত্ঞ্চ করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 
ধর্ম । যে সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা তিনি ধন্ম বলিয়। চার 
করেন নাই। স্রাহার নিজ প্রত্যক্ষের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল। সেই 
নয হৃদয়ের আবেগে তিনি সেই ধর্মের উপর কলের বিশ্বাপ উৎপাদন 
করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ করিরাছিলেন, 
এই জন্ ব্রহ্মার কথাই বলিয়াছিলেন । 

সম্বোধি লাভ করিয়া, বুদ্ধদেব এক সপ্তাহকাল পর্যান্ত নিরগ্ুরা (ফন্তু) 
চটে, বোধিবুক্ষমূলে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন । সপ্তাহের পর 
উনি প্রথম প্রহর রাত্রিতে কার্ধ্যকারণশৃঙ্খলার উপর অনুলোম ও গ্রতিলোম 
চমে মনঃসংঘোগ করিলেন। সন্বোধির আলোকে তাইার নিয়লিখিত 
হান প্রতাক্ষ হইল। | 

“অবিষ্ভ। হইতে সংস্কারের উদ্ভব হয়। সংস্কার হইতে জ্ঞানের উত্তব হয়। 
বান হইতে নামরূপের, এবং নামরূপ হইতে ছয় ইন্দিয়ের ছয় বিষয় উদ্ভূত 
য়। ছয়ইন্জরিয়-বিষয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে অনুভব, অন্ুতব, হইতে 
ফা, তৃষ্! হইতে রাগ, রাগ হইতে সত্তা, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জর! 
মৃত্যু, শোক, রোদন, ক্রেশ, খেদ. ৪ হ্তাশ্লা। আমাদের সমগ্র ছুঃখই 


"২০ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা। 


এইরূপে উদ্ভূত হয়। অবিগ্ভার বিনাশ দ্বারা সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কারের নাশ 
দ্বারা নামরূপের নাশ হয়, নামরূপের নাশদ্বার! ছয় ইন্দরিয়-বিষয়ের নাশ হয়। 
এইরূপ পর পর নাশদ্বারা জন্ম ও আহ্ুসঙ্গিক দুঃখের নাশ হয় ৮ 

ক্লেশ না জান, ক্লেশের কারণ না জানা, ক্লেশের নিবৃত্তি না জান! এবং. 
ক্লেশনিবৃত্তির মার্স না জানা, ইহাকেই বৌদ্ধমতে অবিষ্ঠা বলে। সাধারণতঃ 
বৌদ্ধগ্রস্থে তিন প্রকার সংস্কারের কথা দেখা যায়-_কায়সংস্কার, বাক্যসংস্কার, 
ও চিত্তসংস্কার। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বার কায়সংস্কার হয়। বিতর্ক ও বিচার 
দ্বারা বাক্যসংস্কার হয় । সংজ্ঞা, বেদনা ও বিতক বিচার দ্বারা চিত্তসংস্কার 
হয়। বিভঙ্গে ছয় প্রকার সংস্কারের কথা আছে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভি- 
সংস্কার, অনন্দীভিসংস্কার, কার়সংস্কার, বাক্যসংস্কার ও চিত্তসংস্কার। পরবতী 
কোন কোন গ্রন্থে ৫৫ সংস্কারের উল্লেখ আছে। 

এই কাধ্যকারণশৃঙ্খলা এবং কারণ নাশদ্বারা৷ কাধ্যনাশ বৌদ্ধধন্মের 
মূলভিতি। বুদ্ধদেবের সন্বোধি (177001010719] 0991710 0017901005- 
755) এই ধর্মের একমাত্র প্রমাণ। 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পৃর্রেই ভগবান্‌ পতঞ্জলি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, 
দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশের নিরূপণ করিয়াছিলেন। উপনিষদ 
বিদ্যা, অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়। কত পবিত্র বাণী উচ্চারিত হইয়া- 
ছিল। ভগবান্*ব্যাসদেব সেই ওপনিষদ-জ্ঞানকে কত পূর্বেই না৷ স্ুত্রবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। " 

কিন্ত বুদ্ধদেব স্বাধীনভাবে মান্ুষিক শক্তির বিকাশদ্ধারা নিজ সম্বোধি- 
বলে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পূর্ব পূর্ব্ব খ়িগণ, পূর্ব পূর্ব দেবগণ 
আপন আপন সন্বোধি-দ্বার! যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপরম্পরা 
ও জ্ঞানসমক্তি এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া! বেদমার্গে আর্য শিশুর নিকট 
উপনীত হইয়াছিল। অবতারগণ করুণাবশে অবতীর্ণ হইয়! সেই জ্ঞান 


সণ 


| ৫০০ ১০৪০০ 
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আরও পরিস্ফুট করিয়াছিলেন । বুদ্ধিবৃত্তির সংকীর্ণ ও. বিচিত্র আধারে সেই 
জ্ঞান নানারূপে দর্শনে পরিণত হইগাঁছিল। দর্শনের অহং-সংকীর্ণ কালিমায় 
জ্ঞানরবি রান্ুগ্রস্ত হইল। কি জানি রাজগৃহের পর্বত-গুহায়, বুদ্ধদেব 
অলার ও উদ্রকের নিকট কি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন? তাহার গুরুগণ 
বেদমূলক ধর্মের শিক্ষা দিলেও, বোধ হয় দেবগণ গৌতম বুদ্ধের কর্ণ বধির 
করিয়াছিলেন । মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, সর্বত্যাগী, মারজয়ী 
গৌতম কেবল আপনার মান্ুষিক শক্তিবলে কিরূপে জ্ঞান ও মুক্তিলাভ 
করিতে পারেন, এই অপূর্ব দৃশ্ঠ দেখিতে দেবতাদের ইচ্ছা । তাহাদের ইচ্ছা 
পূর্ণ হইল বটে। কিন্তু এই অলৌকিক অভিনয়ের মিশ্র ফল উৎপন্ন হইল। 
মনুষ্য আপনার শক্তি জানিল। কিন্তু অপক্‌ ক্ষেত্রে সেই শক্তি আত্মঘাতী 
হইল। এক প্রকাণ্ড ধন্মরবিপ্রাব হইল। সেই বিপ্লবের ঢেউ চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাব কাল পধ্যস্ত কখনও প্রবল, কখনও ছুর্বল। অবশেষে মহা প্রত 
সেই ঢেউ প্রশমিত করিলেন । [ও 

অতি যত্নে গৌতমদেব কাধ্যকারণমূলক জ্ঞানলাভ করিলেন। গভীর 
চিন্তাবলে.সেই প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু এই, জ্ঞান লইয়া! 
তিনি. জীবের কি করিবেন? জীবের ছুঃখ দেখিয়াই তাহার সন্্াস। 
জীবছুঃখ নিবারণের জন্যই তাহার এ দীর্ঘব্যাপী উদ্যম । | 

অজ্জপ্রাল, .বৃক্ষতলে সমাসীন হইয়া! বুদ্ধদেব ভাবিতে প্লাগিলেন_-“এই 
সত্যের অভ্যন্তরে আমি প্রবেশ করিয়াছি বটে। কিন্তু এই সত্য অত্যন্ত 
গম্ভীর । সহজে এ সত্য অনুভব করা যায় না। তর্কের দ্বারা এই মহৎ 
সত্য লাভ করা যায় না । এই দুর্গম সত্য কেবল পণ্ডিতেই বুঝিতে পারিবেন। 
লোকসমূহ বাসনা-পুর্ণ। কামনার পিপাসায় লালায়িত। অর্থ ও কাম 
লইয়াই. তাহাদের.সকল ব্যবহার ।  কিরূপে তাহারা, এই ছুরূহ কারণবাদ 
ও কার্য্যকারণ-ক্রম বুঝিতে পারিবে ? রিপুর একবারে দমন করিতে হইবে 


২২ চে কথা। 


হৃদয়ে শান্তি মআনিতে হইবে। সকল উপাধিরই নাশ করিতে হইবে। 
স্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না । এমন কি সমগ্র নাশ"করিয়া একেবারে 
নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। আপামর সাধারণে এ কথা কেমনে বুঝিবে? . 
এ ধর্খু প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই।”__( বিনয় পিটকের অন্তর্গত 
মহাবাকোর প্রথম খণ্ড |) ৃ 
ছুঃখের মূল অবিষ্ভা নাশ করিতে হইলে, মকল বাসনারই নাশ করিতে 
হয়। সে নাশে নামরূপ থাকিবে না, ইন্জিয় নিষয় থাকিবে না, তৃষ্ণা রাগ 
থাকিবে না, স্বর্গ থাকিবে না, ভোগ থাকিবে না, কাম থাকিবে না; এমন 
কি ব্রঙ্মলোক পধ্যন্ত কিছুই থাকিবে না। বাসনামাত্রের নাশ হইলে ছুঃখই 
বা কোথায়, জন্মই বা কোথায়? কিন্তু ইহা ত কথার কগা। বাসনার 
একান্তিক নিবুত্বি হইলে মানুষ আর মানুষ থাকিল কোথায়? দেবতা ত 
তখন তাহার কাছে তুচ্ছ পদার্থ। এ ধর্শের আদর্শ, এ ধর্মের আশ্রয় 
একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ত্রিপোকী আলোকিত করিয়া, গ্রলয়কাল পর্যান্ত অমিত 
আভায় গ্রজ্ছলিত থাকিবেন। কিন্তু মযুরের পুচ্ছ লইয়৷ কাকরূপী জীবমগ্ুলীর 
কি হইবে? *বুদ্ধদেব নিজে এই কথা বুষিয়াছিলেন। কিন্ত স্বয়ম্পততি ব্হ্া 


আসিয়া! বলিলেন-_“বুদ্ধদেব ! ধর্মের প্রচার কর। এমন লোক আছে, 


যাহার মানসিক দৃষ্টি ধুলধ্সরিত নহে। তাহাদের মুক্তি কিরূপে হইবে? 
মগধদেশে যে ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহা অসাধু ও অপবিভ্রতাময়। 
অমৃতের দ্বার  উদবাটিত কর। মগধবানীদিগকে আপন ধর্ম শুনাও। 
সত্যের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ছুঃখময ভ্রান্ত মানবগণের উপর দৃষ্টি 
নিক্ষেপ কর। তুমি মুক্ত হইয়নাছ। তাহারা এখনও মুক্ত হয় নাই। 
বীরবর! গাত্রোথান কর। তুমি আজ মহাজয়ী ধন্মপিপান্থ পথিক দিগের 
অগ্রণী হইয়া পৃথিবীমধ্যে বিচরণ কর। ধর্শের প্রচার কর। অবশ্ত তোমার 


_ উপদেশের অধিকারী জীব তুমি দেখিতে পাইবে ।* 


বুদ্ধদেব । ২৩ 


করুণনৃদয় বুদ্ধদেবের করুণা উলিরা উঠিল। ব্রহ্মার উক্তি তাহার 
মন্ম স্পর্শ করিল। নূতন লন্ধ অন্তৃষ্টিদ্ারা তিনি জীবমণডলীকে পর্যবেক্ষণ 
করিলেন। দেখিলেন অধিকারী জীব অনেক আছে। 

আর কি তিন স্থির থাকিতে পারেন? কারুণিক বুদ্ধ করুণার স্রোতে 
__করুণার অকুল পাথারে ভাপিয়া পড়িলেন। আর তখন দিকৃবিদিক্‌ 
জ্ঞান থাকিল না। মার তখন অধিকারীর নিরম থাকিল না। কেবল 
কিছুদিন পর্যান্ত নারী জাতিই এই ধর্মের বহিভূতি ছিল। নন্দের প্রার্থনায়, 
প্রজাবতী দেবীর রোদনে, বুদ্ধের €স প্রতিজ্ঞাও ভগ্ন হইল। অধিকারী ও 
অনধিকারী সকলেই এই ধর্ম লাভ করিল। | 

গৌতিম ! তুমি প্রথমে কেবল তোমার গুরু অলার ও উদ্রককে অধিকারী 
বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে। যখন জানিতে পারিলে তাহারা মৃত, তখন 
তোমার পূর্ব শিষ্য ও পূর্ব্ব সহচর পাঁচজন ভিক্ষুকে মাত্র অধিকারী বলিয়া 
স্মরণ করিয়াছিলে। পরে অধিকারের কথা তুমি একবারে ভূলিয়। গেলে 
কিরূপে? দেবতারাই সকল অনর্থ ঘটান। তোমার কোন দোষ নাই। 

বুদদেব হেতুবাদ সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়! দিলেন । 

যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুংস্তেষাং তথাগতঃ | 
হাবদীত্তেষাঞ্চ নিরোধমেবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥ 

সকল হেতুর নিরোধ বাসনার সম্পূর্ণ ত্যাগ। দেহ হইতেই বাসনার 
উৎপত্তি। দেহ নশ্বর, ঘ্বণিত রস ও ধাতুপুর্ণ এবং কতকগুলি অপবিত্র 
পদার্থের সংহতি ( বিজয়শুত্র । 9806 80015 ০01 006 72851, ৬০] 
১০288£9 32, 5808 1095. ). 

দেবতা ও মনুষ্য, পৃথিবী আদি সকল লোক, হেতুর বশীভূত হইয়া সব্বদা 
পরিবন্তিত হইতেছে । এইক্ষণে যাহা আছে অপর ক্ষণে তাহা নাই। ষাহা৷ 

কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি কার্ধ্ের সংহতি মাত্র বা. ধা । 


২৪ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


স্ন্ধ পাঁচ প্রকার__রূপ (869118] 11910610195 07 ৪ 0108159), 
বেদনা (56298110915 ), সংজ্ঞা (481)50401 10685 ), সংস্কার 
(57021070165 01 190161711811095 ) এবং বিজ্ঞান (070981)৮ 
ঢ69507 )। সকল মুনুষ্যই স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র । নিদান-অন্ুযায়ী স্কন্ধের 
উৎপত্তি হয়। নিদান-নাশে স্কন্ধের নাশ হয়। 

নিদান, কারণ বা কন্ম-অনুযায়ী কখনও একরূপ দেহ, একরপ জন্ম 
হয়, কখনও অন্যরূপ দেহ, অন্যরূপ জন্ম হয়। কারণ অন্ুসারেই কার্ধ্য, 
কাধ্য অন্ুসারেই জন্মান্তর-পরিগ্রহ ৷ 

ক্ষণে ক্ষণে কারণ অনুসারে কাধ্যের পরিবর্তন হইতেছে এবং সকল 
সত্তাই ক্ষণস্থায়ী । এই মত স্থগত বুদ্ধের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ অতি সথক্্স 
বিচার দ্বারা “ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদে” পরিণত করিয়াছেন। 

মাধ্যমিক মতপ্রবর্তক নাগাজ্জুনকে গ্রীক রাজ! মিনাওর ( মিলিন্দ ) 
যখন জিজ্ঞাস করেন, “মহাত্মার নাম কি?” নাগাজ্জুন ( নাগসেন ) উত্তর 
করিলেন, “পিতা, মাত, ব্রাহ্মণগণ এবং অন্ত সকলে আমাকে নাগসেন 
নামে অভিহিত করেন, কিন্তু বস্ততঃ নাগসেন বলিয়। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি 
নাই।” 

রাজা উত্তর করিলেন, “তবে নাগসেন আমার সম্মুথে নাই। নাগসেন 
কেবল শব্বমান্র। ইহার কোন অথ নাই।” নাগার্জুন প্রশ্ন করিলেন, 
“রাজন, আপনি পদত্রজে আসিরাছেন, কি রথে আসিয়াছেন?” রাজা 
উত্তর করিলেন, “আমি রথে আসিয়াছি।” নাগাজ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“রথ কাহাকে বলে?” এই বলিয়া রথের প্রত্যেক অঙ্গকে নির্দেশ 
করিলেন । " রাজ! বলিলেন এই অঙ্গুলি রগ নয়। নাগাক্জুন বলিলেন, 
“তবে রথ নাই ।” (মিলিন্দ প্রশ্নঃ )। 

্বন্ধের সংহতিমাত্র জীবের সত্তা, এ কথা বুদ্ধদেব বলেন নাই। তিনি 


বুদ্ধদেব। ২৫ 


আত্মার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি শেষ তত্বের শিক্ষা দেন নাই। 
জগতের আদি কারণ লইয়া তাহার কোন তাৎপর্ধ্য ছিল না। মনুষ্য কি, : 
জগৎ কি, এ কথার মীমাংসা করিবার জন্ত তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন 
নাই। তাহার একমাত্র মীমাংসার বিষয় জীবের দুঃখ কিরূপে প্রকান্তিক 
ও আত্যন্তিক ভাবে নিবৃত্ত হয়। কপিলমুনিও কেবলমাত্র এই মীমাংসায় 
প্রবৃত্ত ২ইয়াছিলেন। তাই তাহারও ঈশ্বর কি জানিবার প্রগ্গোজন হয় 
নাই। নর্তনশীল, নিয়ত-পরিণামী প্রকৃতির মূলে' কপিলমুনিও বসিয়া- 
ছিলেন, বুদ্ধদেবও বঙিয়াছিলেন। কপিলমুনি প্ররুতির মূলে কুঠারাঘাত 
না করিয়া, পুরুষকে লইয়া পলাইয়৷ আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব প্রকৃতির 
মূলে বাসনা-নাশরূপ কুঠারদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ব্রন্ধাওব্যাপী 
প্রককতির মূলে যখন তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তখন ব্রদ্ধাণ্ডের অপর 
পারের খবর তিনি জানিতেন কিনা সন্দেহ। সম্বোধিলাভ করিয়া তিনি 
বরহ্ধা্ডের সকল কথা জানিতেন কিম্বা জানিতে পারিতেন বটে, কিন্তু পর- 
নির্বাণ লাভ না করিয়া ব্রন্মাণ্ডের অপর পারের কথা তিনি কিরূপে জানি- 
“বেন? ইশ্বর ব্যতীত ঈশ্বরের কথা কে জানিতে পারে? অংশ অবতার 
ব্যাসদেব “ত্রহ্ধ জিজ্ঞাসা” প্রসঙ্গে, ঈশ্বরের তত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং 
[শষ ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ গীতায় ঈশ্বরবাদ ূর্ণরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন । 
বুদ্ধদেবের এ বিষয়ে কোন দোষ নাই।. প্রকৃতপক্ষে মূলতত্ব ($1615- 
[01055108 ) তাহার শিক্ষার বিষয় ছিল না। অবাস্তরতত্ব ( 5 0101089 


৪100 01755109 ) লইয়! তিনি কর্তব্য ধর্মের (7800081 [২০11£107 ) 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। “5167. 11810714 83150 076 40018 
01160061018 65015161109 ০1 11)8 0110 19 61611781 011001 
86910915109 009.06 10 16119 1১81 016 188501 01 10)15 ৮29, 
07910 29 0009105190 1) 0176 (52011672921) 91000119 
11800009010 100 1000. 


২৬ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা। 


বুদ্ধদেবের স্কন্ধ গুলি পর্য্যালোচন! করিলে দেখিতে পাওর! যায় যে, সে 
গুলি বেদান্তের পঞ্চকোষের মন্তর্গত। “আত্মা” স্কন্ধের অন্তর্গত নয়। 
তাহার শিক্ষা অনুসারে, আম্মার কগ! বলিতে তাহার প্রয়োজন হয় নাই। 

_. মাত্বা ও ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব, কেবল প্রকৃতির কারণান্ুযারী পরিণাম 
জ্ঞানে প্রকতিজয়ের দুরূহুতা, শান্ত্রজ্ঞানের ভিত্তিত্যাগ এইগুলি বৌদ্ধধন্মের 
দুর্বলতা । বুদ্ধদেবের বাক্কিগত প্রবলতাও এ ছুর্ধলতা নষ্ট করিতে 
সমর্থ হয় নাই । বুদ্ধদেব চারি মহাসত্য নির্ণর করিয়াছিলেন-__( মধ্যসত্য )। 

১। সংসারের সকল পদার্থ ও সকল ভাবই “কেশ 1” ২। এই 
ক্লেশের মূল বিষয়তৃষ্ণ । ৩। এই তৃষ্ণ| বা বাসনার নাশদ্বারাই ক্লেশের 
নিবৃত্তি হয়। ৪1 এই তৃষ্ণানাণের একমাত্র উপায় সতমার্গ অবলম্বন । : 
এই মার্গ বুদ্ধদেব কথিত “অ্টাঙ্গ মার্গ |” 

মার্গানামঞ্টাঙ্গিকঃ শ্রেষ্ঠো মতানাং চতুরোপদাঃ। 
বিরাগঃ শ্রেষ্ঠো ধন্মাণাং দ্বিপদানাঞ্থক্ুম্মান্‌॥ 

'মার্গ-সকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গমার্ শ্রেষ্ঠ । সত্যের মধ্যে আধ্যসত্যবাচক 
চারিটি বাক্য শ্রেষ্ঠ। ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-দকলের মধ্যে 
চ্ষুম্মান্‌ শ্রেষ্ঠ ।” | 

. এষ বে! মার্গো নাগ্ো দর্শনন্তয বিশ্ুদ্ধয়ে । 
এতং হি প্রতিপন্ঠধ্বং সারস্তৈষ প্রযোজক: ॥ 

এই অষ্টাঙ্গ-ার্গই তোমাদের মার্গ। জ্ঞানের বিশুদ্ধির নিমিত্ত অন্ত, 
পথ নাই। তোমর! ইহাকেই অবলম্বন কর। ইহা সারের প্রয়োজনকারী ॥ 
-_-( ধর্মপদ, মার্গবাক্য, ( চারুচন্ত্র বন্থু, ) ১৫২ পৃষ্ঠা ) 

অষ্টা্গ-মার্গের নিয়লিখিত আটটি অঙ্গ £-_. 

১। সৎ মতি (২1170 ৬199 ) 

২। সৎ উদ্দেস্ত (7২181 21779) 


বুদ্ধদেব । 


৩। নত বাকা ( ি1£হা ৮9195 ) 

৪। সৎ আচরণ (7২121) 1)6125190: ) ৫৮ 

৫| সৎ জীবনবার্ত। (1২181) ৬০10 07 11৬61117090 রঃ চা 

৬। সৎ উদ্যম (1২121) ৪9110) ) 

৭। সৎ মনোনিবেশ (1২121710170 01599 ) 

৮। সৎ ধ্যান ও শান্তি (7২181 01601090101 8170 
[81000111ঠ ) 

এই অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বন করিলে ভিক্ষু ক্রমে ক্রমে চারি অবস্থায় 
উপনীত হয়। প্রথম অবস্থ।__দীক্ষা বা আোতাপত্তি। সৎসঙ্গ, ধর্ম শ্রবণ, 
সতচিন্তা এবং ধর্-আাচরণ দ্বারা প্রথম অবস্থ। লাভ হয়। এই অবস্থায় 
তিনটি ভ্রম দূর হয়। 

১। নিজের সত্তা সম্বন্ধে ভ্রম । অর্থাৎ এই অবস্থায় ভিক্ষু আপনাকে 
স্কন্ধের সমষ্টি বলিয়া জানিতে পারে এবং ইহাও জানিতে পারে যে, স্বন্ধ 
ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল। 

২। বুদ্ধদেব এবং তাহার মত সম্বন্ধে সন্দেহ । 

৩। যজ্ঞ হোম করিলেই মুক্তিলাভ হইবে, এই ত্রান্ত-বিশ্বাস। 

স্রোতে প্রবেশরপ এই প্রথম অবস্থার ফল স্বয়ং বুদ্ধদেব বর্ণনা। 
করিয়াছেন__ 

পৃথিব্যা একরাজ্যেন স্বর্গস্ত গমনেন বা । 
সর্ধলোকাধিপত্যেন আোতাপত্তিফলং বরম্‌ ॥ 

পৃথিবীর এঁকরাজা, স্বর্গগমন বা সর্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা “আ্রোতা- 
পত্তি”র ফল শ্রেষ্ঠ ।-_( চারুচন্ত্র বসুর ধর্মপদ, ১০০ পৃষ্ঠা ) 

এই অবস্থাক্স উপনীত হইলে ভিক্ষু হয় ত সাত জন্মের পর নির্বাণমুক্তি 
লাত করিতে পারেন। 





যা কাশ 


শরীশ্রীচৈতন্য কথা। 
দ্বিতীয় অবস্থা । 


সরদাগমী_-এই অবস্থায় ভিক্কুর সন্দেহ ও ভ্রম থাকে না। তিনি 
সংযতচিত্তে কাম, দ্বেষ ও বিকল্পের পরাভব করেন। এই অবস্থাপন্ন যতি 
আর একবার (সন্কং) মনথয্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন! বেদান্তশাস্ত্ে ইহাকে 
“এক ভব” বাদ বলে। 


তৃতীয় অবস্থা । 


অনাগমী--এই অবস্থায় কামের আত্যস্তিক নাশ হয় এবং দ্বেষভাবও 
জমূলে বিনষ্ট হয়। হৃদয়ে তখন আর কাম ও ঘেষের উদয় হয় না। আর 
পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্ত দির্ািজে পূর্বে ব্রহ্থ4 
লোকে 5 করিতে হয়। 


চতুর্থ অবস্থা । 
অর্হৎ-_এই অবস্থায় পার্ধিব কি অপার্থিব জন্মের বাসনা থাকে না) 
অভিমান, অহংজ্ঞান ও অবিদ্া, ইহার কিছুই থাকে না কেবলমাত্র 


পরের-জন্য, জগতের জন্য অর জীবন ধারণ করেন। 
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বুদ্ধদেব । ২৯. 

অহ্্‌ৎ সকল সংযোজন ছেদন করিয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করেন। 
বেদাস্তশান্ত্রমতে অর্ৎ জীবন্দক্ত। ও 

অঞ্থতের কন্বীজ নষ্ট হয়। কেবল প্রারন্ধ কর্মান্যায়ী দেহ ধারণ 
করিয়! থাকিতে হয়। অঙ্থতের নির্বাণ সোপাধিকের নির্বাণ । ইহার পর 
পরনির্বাণ, যাহাকে নিরুপাধি শেষ নির্ব্বাণ বলে। 

সচরাচর “পরনির্্বাণ” শবের অর্থে “নির্বাণ” শব ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 
সেটি ভূল। 

পু)05 08 0091017200008405,08১ 7১01555০৫ [18% [01167 
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নও শ্রীশ্রীচৈতন্থ কথা। 


'পরনির্বাণ শব্দেও জীবের কান্তিক নাশ অভিপ্রেত নহে। পর- 
নির্ব্বাণ লাভ করিলে জীবের ব্রহ্মা মধ্যে আর জন্ম হয় না। পূর্বেই 
রলিয়াছি, বুদ্ধদেব জীবের স্বরূপ নির্ণয় করেন নাই । 

. ভগরান্‌. বুদ্ধদেব. কপিলাবস্ত. নগরে ন্থাগ্রোধারামে শাক্যদিগের মধ্যে 
সেকালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোতমী মহা-প্রজাবতী ধীরে দ্ীরে 
উপনীত হইফ্পা, এক পার্থে দণ্ডায়মান হইলেন এবং দণুবৎ প্রণামানস্তর 
সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,__*ভগবন্‌, স্ত্রীলোকে কি গৃহত্যাগ করিয়া 
'তথাগত প্রবপ্তিত ভিক্ষুর আশ্রম অবলম্বন করিতে পারিবে ন1?” গর্জন 
করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, “যথেষ্ট হইয়াছে ! গোতমী, আপনি এরূপ আজ্ঞা 
করিবেন-না।” দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, মহা-প্রঞ্জাবতী অনুনয় করিলেন । 
বুদ্ধদেব স্থিরপ্রৃতিজ্ঞ | ও | 
'কুপিলাবস্ত ত্যাগ করিরা বুদ্ধদেব বেসালী নগরীতে উপনীত হইলেন 
. এবং মহাবনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 

গোতমকুলরমণী মহা-প্রজাবতী, মাথার চুল কার্টিয়া ফেলিলেন। এবং 
 গৈরিক বুসন পরিধান করিয়া, কতকগুলি শাক্য রমণী. সমভিব্যাহারে 
_বেসালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে তিনি বেসালী নগরীতে 
মহাবনে উপনীত হইলেন। কষ্টরুবিদ্ধ, ধূলিধুমরিত চরণে রোদন করিতে 
করিতে তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান । আনন ত্তাহাকে. এই তাবে দেখিতে . 
(পাইয়া জিজ্ঞাসা: বলিলেন, “এরূপে আপনি এখানে কেন ?” “আনন্দ! 
ভগবান” “বমনীকে তাহার গ্রবন্তিত গৃহত্যাগী ভিঙ্ষুর ব্রত হইতে রঞ্চিত 
করিতেছেন, ভাই আমি ভিক্ষুকের ন্যায় এখানে দণ্ডায়মান 1” আনন্দ 
আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি সেই মুহূর্তে ভগবান্‌ বু্ধদেবের 
নিকট গন করিবেন, এবং কাতরগ্বরে বলিলেন, “ভগবন্‌, পা কর। 
(গাতমী অহা-প্জাবতী স্বারদেশে দণ্ডায়মান । তাহার বশর, ধুলিফয 








কু । টু 


চরণ। তাঁহার নয়নে বারি ধারা পতিত হইছে । আপনি রমণী জাতিকে 


ভিক্ষু ধর্মের অধিকারী করুন|” গর্জন করিয়! বুদ্ধদেব বলিলেন, “আনন্দ 


এরূপ কথা বলিও ন11” দ্বিতীয় বার, আনন্দ অনুনয় করিলেন। সেই এক 
উত্তর। তখন আনন্দ নিজের মনে যুক্তি করিয়া 'জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভগবন্‌, যদি স্ত্রীলোকে গৃহ্ধর্ত্থ পরিত্যাগ করে, যদ্দি তাহারা ভিক্ষুর ব্রত 


অবলম্বন করিয়া আপনার উপদিষ্ট মত এবং শাসনের অনুসরণ করে, তাহা 


হইলে কি তাহারা দীক্ষার ফল লাভে অসমর্থ হইবে? তাহারা কি ক্রমে 
উন্নতি লাভ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ এবং অবশেষে 'অহৃতের সিদ্ধ 


অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে না ?” বুদ্ধদেব বলিলেন, “অবস্য তাহারা . 
এই যোগমার্গের পথিক হইতে সমর্থ |” . “তবে ভগবন্, আপনি গোতমী 
মহা-প্রজাবতীকে কেন বঞ্চিত করিবেন? তিনি, আপনার ..প্িতুব্য পরী । 
আপনার মাতা পরলোক গমন করিলে, তিনিই,আপনীকে ্তন্ত-দানে বদ্ধিত 


করিয়াছেন। আজ সেই আপনার পরমোপকারিণী মহা-প্রজাবতীর কথায়, 


রমণী জাতিকে অধিকার প্রদান করুন।” বুদ্ধদেব সম্মতি প্রদান কি পি 


মহাঃপ্রজাবতী দীক্ষিত হুইলেন। 


_ গোতম বুদ্ধেব স্বর পরিবন্তিত হইল | অতি গম্ভীর ভাবে তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “আনন্দ, যদি রমণী জাতি দীক্ষার অধিকার না পাইত, তাহা . 
হইলে এই পবিত্র বৌদ্ধধন্্ন সহত্র বদর পর্যন্ত প্রচলিত থাকিত। এখন, 


কেবল মাত্র পাঁচশত, বসর এই ধর্ধজগতে আপনার অধিকার বিস্তার : 


০ 


করিবে। আনন্দ, যদি কোন গৃহে স্ত্রীলোকের আধিক্য হয়, তাহা হইলে 
সহজে সে গৃহে দস্গ্যুর উৎপাত হয়।”  9৪.0160 73090155. 0 1176 পি 


0] 200 09898 320-326. 


-. বীশু্ী্টের জনম গ্রহণ করিবার $ ৪8৭ বৎসর পূর্বে দেব শরীর: আগ 
ছিলেন । বীর অনপ্রহণ কিরিলেই তিনি র্-পরচারকের বিকার 


৩২... | শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা | 


্রত্যাহৃত করিয়া, পরনির্ব্বাণ লাভীনস্তর অবতারের উচ্চপদবীতে আরোহণ 
করিলেন। ত্তাহার পবিত্র কিরণ মাত্র এই ব্রহ্মাও মধ্যে তাহার নিদর্শন 
থাকিয়া! গেল। 
পাঁচশত বসর .তথাগত-প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের যথার্থ জীবন'। পাঁচশত 
বসরের পর নাগাজ্জুন এই ধর্মের নেতা । পাঁচশত বৎসর ব্যাপী 
মহাতেজন্বী ধর্মা মধ্যেই বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য অন্ুরণ করিতে হইবে। 
এই কাল পরিচ্ছেদ কেন ? ধর্মের চরম উদ্দেস্ত কি? এধর্ম্ে আছে কি. 
ও নাই কি?" বৌদ্ধধর্শে আছে আত্মবল, নাই ঈশ্বর সহকারিতা। আছে: 
বাসনা ত্যাগ, ব্হ্ধাও নাশ, আছে নির্বাণ, নাই নির্ববাণের অবশেষ । আছে; 
প্রকৃতির উপর কটাঙ্গ, নাই পুরুষের কেবলতা। আছে মায়াত্যাগ, নাই ; 
স্বরূপাবস্থিতি। আছে পরিণাম জ্ঞান, নাই অপরিণামী। 
ফল,-_বাঁসন! ত্যাগ দ্বারা, ধর্ম আচরণ দ্বারা ধীশবর্্য লাভ ও উর্ধালৌকে 
গমন.। কিন্তু উর্ধাদপি উর্ধলোক, ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া, ব্রহ্মলোকের, 
বাসনা ত্যাগ দ্বারা ব্রক্লোক হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ শৃন্তময়। 
ফল, যোগমার্গের পুনরুদ্ধার, 'যোগের বাতি লাভ, পরে যোগদ্বারা 
নির্বাণ মুক্তি। . 
কিন্তু নিরীশ্বর, বরহষভ্তান রহিত, প্রকৃতির ক্ষণিক বিজ্ঞান দ্বারা শৃন্ত- 
চিস্তক, ব্যক্তির বাসনা-নাশ ববথায়? কিসের জন্য. বাসনা নাশ? শুন্- 
দ্র প্রয়োয়ই'বা কি, অপ্রয়োজনই বা কি? 
াঁসনার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, মনথয্যের চরমলাভ হয় বটে, কিন্ত 
জেক্টি শুন্তলাভ? বুন্ধদেব যদিও শুন্য বলেন নাই, তথাপি তিনি কিছুই 
বলেন নাই। তাহার ধর্মে 1051870155105 নাই, 85018 ৩৪115 
নাই, [1188-77-1561£ নাই | বাসনা ত্যাগ তবে কিসের জন্ত 1 কেবল 
মাস. নাশের দন্ত) আনন প্রাপ্তির জ্ নহে ছুংখময জীবন বর 









বুদ্ধদেব । ৩৩ 
ভাল, নাশের চির চিরভ্্কর। নির্ববাণের পর বুদ্ধদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার 
করিলেন । তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু এ কথা ত শিক্ষা 


দিয়া আসেন নাই। তাং চি জধেগে তিনি শা রী 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। 


শ্রীশক্করাচাধ্য। 


বুদ্ধদেব শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে ভিত্তি অবলম্বন 
করিয়া সনাতন হিন্দুধন্্ন ক্রমবিকাশ দ্বারা উচ্চতম সিংহাসন অধিকার 
করিয়৷ আছে, বুদ্ধদেব স্ইে ভিত্তিকে অগ্রাহ করিয়াছিলেন । যদি 
'বেদের কর্মকাণ্ড দ্বারা আধ্য্যশিশু শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইতেন,__যদি বিধি নিষেধ 
স্বারা তিনি মার্জিত না হইতেন,--যদি দেব উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান 
স্থলভ না হইত,_যদি স্ুথ ছুঃখের চিন্তায় আ্য-হৃদয় পুনঃ পুনঃ উথলিয়। 
না৷ উঠিত,_যদি পূর্ব পক্ষ ও অপর.পক্ষ দ্বারা বিভিন্ন দর্শন না হইত,__ 
তাহা হইলে ধর্মের পু্ণত্ব থাকিত না, সর্বাঙ্গীনতা থাকিত না, চিরবিকাশ 
থাকিত না, চিরজীবন থাকিত না। শাস্ত্রের অর্থ অনস্তযুক্তি, অনস্তভাব, 
অনস্তজ্ঞান এবং অবশেষে এই অনন্তযুক্তি, ভাব ও জ্ঞানের সমন্বয়। 
শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিলে আুনবস্থা” দোষ ্মটে। বুদ্ধদেব স্বয়ং যাহা 
প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহার উপদেশ দিলেন ) তাহার পর বুদ্ধদেব চক্ষু মুদিত. 
করিলেন। তখন প্রথম বিষাদ এই হইল যে, নন্দের কথ প্রামাণিক 
কি না? এমন কি ননদ ধন্্াপরাধী কি নাঁ। "অতি কষ্টে নদ ও উপল 
বা স্ল করিলেন, তাহাই বৌদ্ধশান্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। তাহার 
পর মহাযান ও 'হীনযান। 'তাহার পর লৌগত দর্শন। বুদ্ধদেব শাস্ত্রের 
ভিত্তি শগ্রাহ করিতে গারিতেন। কিন্ত সেই ভিড অমান্ত করিলে ধর্মের 
মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। শক্করাচার্ধ্য: শীতের ভিত্তি ' অবলীন্বন 
করিলেন। বেদের চরম উপানিত ু উপনিষদের সম্ব্ধ উত্তর 
মীমাংসা । উপনিষদের সার গীতা । (োদাস্তশান্ত্রের এই তিন (মূহার, 


 রীশস্বরাচার্য |: | "৩৫ 
কেই ভি রন চিনির 


করিলেন, 1. ৯ 

অপূর্ব রি লোরিউ। না রর পূর্ব ভাব্যকারগণ 
হার মানিলেন। সুর্যের: আলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক্সকল লুক্কায়িত 
হইল। এক আলোকে জগৎ পূর্ণ হইল। ক্রমে; মূল লা টানী- 
টানি.পড়িল।: মূলের-অর্থ'ভাষ্যে আচ্ছাদিত হইল.। ““ক্রক্ষ” “ুন্তের” স্থান 
অধিকার করিলেন-বষ্টে১:-কিন্তু সে প্রন্ষ'--উপনিষদ.্রক্ম কি. শাক্কর 
বর্গ? বাদরায়ণের ,- দ্ধ”, ও ভাষ্যকারের “ত্রহ্ধ” এক. কি না? 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তারধি্ধয -৫সমুচ্চয় বাদ”, : কি “ক্রমবাদ” ?, শান্কে 
শঙ্করাচার্্য শাঙ্কর শাস্ত্র কুত্িয়া লইলেন । শাস্ত্র থাকিল। কিন্ত সনাতন, 
ধর্ম শাস্ত্রের এক অঙ্গ লুপ্ত হইল। . বাদরায়ণের সময় হইতে শস্করাচার্য্ের 
সময় পর্যন্ত বেদাস্ত-শাসট্র, প্রচলিত টীকাগুলি. একরপ. নুণ্ত হইল। 
রামানুজ স্বামীর বিশেষ হে 'তাহার" কিযনংশ উদ্ধার .হইল - বটে) কিন্তু 
ধন্মধের ধারাবাহিক 'হুন্তে,া ধর্মের, মণিরত্বমালায় কতবগুলি মণির উচ্ছেদ. 
হইল। শাস্কর 'ব্রহ্ম”সৌগ্বত “শুন্ের” স্থান অধিকার করিলেন ।' বাসনা 
নাশঘ্বারা জীবের নাশ না হইয়া ব্রহ্জরপে অবস্থিতি হইল। আর 
আভাস বিশ্বে মিলিত হইল। ঞ 

শুন্তের রূপান্তর হইল বটে) কিন্তু “ব্রহ্ধ” ও পে" ভেদ বি 
অল্প থাকিল। ব্রন্ধে জ্ঞান, জ্ঞাভা- জের নাই) ক্রিয়া. কর্তা, ক্স 
নাই। জগদাধার *শৃন্ট” ও জগদাধার র্ধ*__কেবল কথার ফের মাত্র। 
শান্কর ত্রন্ম বৌদ্ধ ধ (11505175101 06099910 1 সেই সম, 
বীদনাতাগ, রর অলীকতা, ৬১১৯ ্যতাম্*,' 





৬৬ শ্রীস্ীচৈতন্ত কথ।। 


মীপ্ি। শঙ্কর কেবল মাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞানকে মায়ার কল্পনাতে পরিণত 
করিলেন। ক্ষণিক অবস্থানও মায়া-কল্লিত। একেবারে পরিষ্কার করিয়া 
জীব ও ঈশ্বর ছুই মায়া-কল্পিত। বুদ্ধদেবের শিক্ষায় ঈশ্বর ছিলেন না, 
মে এক প্রকার ভাল ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্যের কাছে ঈশ্বর হাবুডুবু 
.খেলিতে লাগিলেম। 

 খাকিল ফেধল এক ব্রহ্। সেই ব্রক্দে মায়ার লহরী খেলিতে 
পাগিল। মায়া ব্রদ্ধের শক্তি মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন। মায়াবাদ, 
আভাসবাদ, বিবর্তবাদ__এই বাদে ধর্ম্জগৎ পরিপূর্ণ হইল। সক্ষম তর্ক- 
জালে, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বাধা পড়িলেন। এই ধাধ! ঘুচিতে 
অনেক দিন লাগিল। প্রতিবাদের সাহস সহজে কুলাইয়৷ উঠিল না? 
অবশেষে আচাধ্য রামানুজ অসীম সাহদের উপর নির্ভর করিয়া, পূর্ধ 
আচীর্য্যদিগের নাম লইয়া, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সেই কাল 
ইইতে এই কাল পর্যন্ত, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ লইয়! গ্রাবল বিরৌধ 
চলিয়া আসিতেছে । ফে বলিতে পারে ইহার মীমাংসা কখনও হইফে 
ফিনা? 


শাঙ্কর-ভাষ্য। 


শঙ্করাচার্ধ্য অলৌকিক প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে সমগ্র শাস্ত্র-সাগর 
মন্থন করিলেন। . গৌতম বুদ্ধ শাস্ত্রের যষ্টি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তিনি সেই যষ্টি দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, 
কেহ তাহার বাক্য অবহেলা. করিতে পারিলেন না। তিনি শাস্ত্রের 
বিচিত্রতার মুগ্ধ হইলেন না; পাক্ষিক (1921191 ) দৃষ্টিতে শাস্ত্রের অংশ 
মধ্যে অররুদ্ধ হুইলেন না; পারম্পর্ধ্য, প্রণালী ও সম্প্রদায়ের জাল তাহাকে 
বাধিতে পারিল না। তিনি শাস্ত্রের সারভাগ পর্যালোচনা করিলেন ) 
পশ্বরিক বাকা উপনিষৎ মধ্যে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, 
এখনও ওপনিষদ ব্রহ্ম এবং সেই ব্রন্ধপ্তানের অধিরুত হুত্র এ ছুয়ের মধ্যে 
ব্যবধান আছে। দেখিলেন, স্বয়ং ভগবান্‌ বাস্থদেবও & অলস্ত আলোককে 
জীব ও অণ্ডের উপাধিদ্বারা উপহিত করিয়াছেন। দেখিলেন, শ্রীরুষ্ণ ও 
'ব্যাসদেব জ্ঞানের শিক্ষা দিয়াছেন; তথাচ তাহাদের উপপিষ্ট ব্রহ্গজ্ঞানে 
ধর্মের অপেক্ষা আছে। উপদেষ্টা আছে, শিষ্য আছে, অজ্জুন আছে, 
নর আছে, তবে জ্ঞান উপনদিষ্ট হয়। কেন অপেক্ষা কিসের? গৌতষ 
বুদ্ধ কাহারও অপেক্ষা করেন নাই। শস্করাচার্য শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন বলিয়া, কি শাস্ত্রের অপেক্ষা করিবেন। মহানির্বাণনিষ্ঠ বাসনা- 
ত্যাগী শঙ্কর যদি শাস্ত্র মধ্যে নিরপেক্ষ ত্য দেখিতে ন। পাইতেন, তাহা! 
হইলে শাস্ত্র ত্যাগ করিতে তাহার মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হইত না। তাহা 
হইলে তিনি ব্যামদেবের দোহাই মানিতেন লা, শ্রীকৃষ্ণের দোহাই 
মানিতেন না; হয়ত ঈশ্বরের দোহাই মানিতেন না। 


৩৮ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


দেখিলেন উপনিষদের মধ্যে সত্য আছে। ভাম্কারগণ সে সত্যের 
অনেক অপলাপ করিয়ছেন। তিনি নিজের ভাঘ্যদ্বার৷ সেই সত্যের উদ্ধার 
করিলেন। মহীসত্যব্যঞ্ক উপনিষৎ বাছিয়া লইলেন। “তত্বমসি+ 
মহাবাক্যের গভীর নির্ধোষে ধর্মজগৎ পরিপূর্ণ করিলেন। 

.. উপনিষদের ভাষ্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব ন!। মহাপ্রভু চৈতন্ত- 
দ্বেবও কিছু বলেন নাই। . - নির্রিশেষ জ্ঞান বলার অপেক্ষা ' রাখে না, 
অনুভবের অপেক্ষা রাখে না। সেজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ) সে জ্ঞান সিদ্ধ 
করিতে হয় না। যখন কিছু থাকে না, তখন সেই জ্ঞান থাকে । যতদিন 
বাসনা থাকে, ততদিন বাসনা-কল্পিত পদার্থ থাকে । যখন মন থাকে না, 
তখন মনুষ্যত্ব থাকে না। যখন বিশেষ থাকে না, তখন নির্বিশেষ জ্ঞান 
থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যদি জ্ঞানমূলক অস্তিত্ব হয়, যদি অজ্ঞান শৃন্তের 
ভিত্তিতে ব্রহ্গাণ্ডের বিস্তার না হয়, তাহা হইলে নির্বিশেষ জ্ঞানের 
অস্তিত্ব ও সম্ভবপরতা সম্বন্ধে বিরোধ কর! কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। যাহার! 
শঙ্করাচার্য্যের সহিত এই সম্বন্ধে বিরোধ করিতে গিয়াছেন, তাহারাই 
পরাস্ত হইয়াছেন। যদি নির্বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে, তবে সেই জ্ঞানের 
পথিকও হইতে পারে। .. ্‌ 
, কিন্তু সেজ্ঞান ও সে জ্ঞানের পথিকের সহিত জগতের সম্বন্ধ নাই, 
জীবের সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বরের ও সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীব লইয়া, ঈশ্বর 
জগৎ লইয়া । যেজ্ঞানে জীব নাই, যে জ্ঞানে জগৎ : নাই, সে জ্ঞানে 
ঈশ্বরও নাই। সে জ্ঞানের শিক্ষায় জীবের প্রয়োজন নাই'। যেখানে 
জীবের প্রতি ধর্মশিক্ষা আছে, সেখানে সে জ্ঞানের আভাস নাই।. 

উপনিষদে জ্ঞানের প্রকাশ আছে] ধর্শ-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। 
ধর্ম ও কর্মের সীম'- অতিক্রম করিয়া খষির হদয়-গবীক্ষ জ্ঞানালোকের 
জন্ত উদঘাটিত হইয়াছে। সংসার ভুলিয়া, -.সেই হুদ: আলোকমাত্র 


শাঙ্কর-ভাষ্য। ৩৯ 


গ্রহণ করিতেছে । সেই আলোক কখনও নির্বিশেষ, কখনও সবিশেষ) 
কখনও আলোক উদ্ভাসিত স্থষ্টি, কথনও কেবল মাত্র আলোক । নির্কি- 
শেষ আলোকে জ্ঞান, সবিশেষ আলোকে উপাসনা । 

এই আলোক অনুসরণ করিয়া, বাদরায়ণ ব্যাস মুক্তি-পিপাস্থ জীবের 
ব্রহ্মজিজ্ঞাস! চরিতার্থ করিলেন। এবং দেখাইয়া দিলেন যে, এই জ্ঞানের . 
পথ অনুসরণ করিলে “অনাবৃত্তি” হয়। সে “অনাবৃত্তি” ব্রহ্মলোক-গ্রাপ্ত 
জীবের পুনরাবৃত্তির অভাব । এ আলোকে বিশেষ আছে, ঈশ্বর আছে। 

শঙ্করাচার্য্য দেখিলেন, গোলযোগ । যেমন পূর্বমীমাংস৷ কন্মকাণ্ডাত্মক 
বেদের সামগ্রস্ত, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদের সামগ্বান্ত উত্তর 
মীমাংসা | কিন্তু ব্যাসের স্তরে সবিশেষ জ্ঞানের ছড়াছড়ি । তাই তিনি 
_ উপনিষদের দোহাই দিয়া শারীরক স্ুত্রের ভাষ্য করিলেন। পরম্পরাগত 
বোধায়নের ভাথ্য লুপ্তপ্রায় হইল। 

 নির্কিশেষ ব্রহ্জ্ঞান দর্শনশান্ত্রের অঙ্গীভূত হইল, মুক্তি-পিপাস্স 
জীবের অধিকারের স্থল হইল। জীব অদ্বৈত-জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, “ব্রহ্ধাম্মি” 
বলিতে শিথিল। কর্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেল, উপাসনার ভিত্তি 
অন্তহিত হইল। | 

যেন রাস্তা হারাইল, যেন জীব মার্তরষ্ট হইল। ূ 

ত্রন্ধাম্মি” ত মুখে বলিলে চলে না। “ত্রঙ্গাম্মি” বলিলেও লোকে ব্রন্ধ 
হয় না। অদ্বৈত-জ্ঞানীর একুল ওকুল ছুকুল গেল। ধর্শের মূলে কুঠারাঘাত 
হইল। 

শাঙ্কর-ভাষ্বের বিরুদ্ধে কথা কয়, এমন কাহারও সাহস হয় না। 

সকলেই জানিল নির্কিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই শারীরক হুত্রের তাৎপর্য্য। 
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিস্তারের জন্য, বেদের বিভাগের জন্য বেদব্যাসের অব- 
তার। তাহার মীমাংসা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান। শঙ্করাচাধ্য সেই মতের 


৪৫ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


সমর্থন করিলেন। অদ্বৈতবাদে সকলের শ্রদ্ধা জন্সিল। কর্ম ও উপাসমা : 
সকলের নিকট লঘু হইতে লাগিল। ধর্মের বিশৃঙ্খলতা৷ হুইল। 
ক্রমে ধর্ম্জগতে বামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। 

. তিনি বোধায়ন-ভাষ্য ও শাঙ্কর-ভাষ্য এ দুয়ের প্রশস্ততরত। স্বাধীন ভাবে 
বিচার করিলেন। এবং অন্তর্ধ্যামীর প্রেরণায় বোধায়ন-ভাম্য অন্রান্ত বলিয়। 
স্থির করিলেন। 

বোধায়ন-ভাম্ব্য অনুসরণ করিয়া টা ভাষ্য করিলেন। 
“ভগবদ্বোধায়নরুতাং বিস্তীর্ণাং ত্রহ্সত্রবৃত্তিং ুর্ধাচা্াঃ সংচিক্ষিপু 
্ম্মতান্ুসারেণ স্থত্রাক্ষরাণি ব্যাথ্যাস্তান্তে |” 

_ এখন:এক নৃতন প্রশ্ন উিত হুইল । . ত্রহ্মস্থত্রের যথার্থ ভাৎপর্য কি? 
শাক্ষর-ভাযোর অর্থ নির্ধারণ সত্য, কি শ্রীভাষ্যের অর্থ নির্ধারণ সত্য? 
চৈতন্য দেব ইহার মীমাংসা! করিয়াছিলেন । সে মীমাংসা আমর! ক্রমে 
ক্রমে জানিতে পারিব। 


শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্য । 


“প্রভু কহে বেদান্তস্ত্র ঈশ্বর-বচন । 
ব্যাস রূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ ॥ 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্পা, করণা পারব । 
ঈশ্বরের বাক্য, নাহি দোষ এই সব। 
উপনিষদ সহিত সুত্র কহে যেই তত্ব। 
মুখ্য বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ব ॥ 
.গৌণ-বুত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য । 
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কাধ্য ॥ 
তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞ। পাঞা | 
গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥৮' 
 হাপ্রভু চৈতন্ঞদেবের মতে শঙ্করাচাধ্য ব্যাসন্থত্রের মুখ্যণঅর্থ প্রকাশ 
করেন নাই। তীহার ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহা গৌগার্থ। 
স্বশ্বরের আজ্ঞ। পাইয়।, শঙ্করাচার্য্য এইরূপে গৌণ-অর্থ করিয়াছেন । 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শঙ্করাচার্য্যের প্রধান উদ্দেস্ত ভগবান্‌ 
'গ্ৌতম-বুদ্ব-কগিত ধর্শের অভাব পূরণ এবং বুদ্ধদেবের পরবর্তী বৌদ্ধাচার্ধ্য- 
দিগের মত থণ্ন। বুদ্ধদেব শান্ত ত্যাগ করিয়! যাহা করিতে পারেন নাই, 
শাস্ত্রের আশ্রম্ব গ্রহণ করিয়া শঙ্করাচার্ধ্য তাহাই করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের 
নির্বাপদুক্তি ত্রহ্ধাণ্ডের পারে । তিনি স্বয়ম্পতি স্যস্ত ব্রন্ধাকেই ত্রদ্াণ্ডের 
ঈশ্বপন বলিয়াছেন । তাহার মুক্তি সেই ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করিত। 
শঙ্ষরাচার্য্যের মুক্তিও ব্রহ্মা ও ব্রহ্মা্ডের ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে না । 


৪২ রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


বুদ্ধদেব শৃল্ঠনির্ববাণোদ্দেশী । শশ্করাচীরধ্ ্র্গনির্বাণোদ্েশী।' নর 

এই জন্ শঙ্করাচার্ধ্ের ব্রহ্ম নিগুণ, নিরববিশেষ ব্রহ্ম 

শূন্যের স্থানে নিগুর ব্রন্মকে স্থাপন করিয়া, মহোৎসাহে শশ্বরাচারধ্য শাস্ত্র 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যা দ্বারা বৌদ্ধধর্মের স্বতন্্রতা নষ্ট হইয়া 
গেল এবং বৌদ্ধধন্ম ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল'। আর এক 
কথা। বুদ্ধদেব-প্রবন্তিত প্রবল যোগাত্যাসদ্বারা সিদ্ধি-দকল শ্রমণের করায়ত্ব- 
হইয়াছিল। কিন্তু তদনুরূপ নিঃস্বার্থ উদারভাবের উৎকর্ষ সাধন ন! হওয়ায়, 
এই সকল সিদ্ধি অপাত্রে স্তস্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে দেখিয়াছিলেন,. 
তাহার জ্ঞাতি ও শিষ্য সিদ্ধির কুহকে অজাতশক্রকে ৰশীভূত করিয়া কিরূপে 
তাহার সহিত প্রতিদবন্দিতা করিয়াছিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ' প্রবর্তনদ্বারা' 
শঙ্করাচার্য্য তাহার শিষ্যদ্িগকে দিদ্ধির প্রলোভন হইতে বঞ্চিত করিয়া- 
ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরের স্থান ছিল না এবং বৌদ্ধধর্কে ভীরতর্র্য 
হইতে বহিষ্কত করিবার জন্য ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ করার প্রয়োজন 
হয় নাই। 

ইহাই মহাপ্রভু কথিত ঈশ্বরাজ্ঞা | তবে শারীরক স্ত্রের মুখ্যার্থ কি ?' 
বোধায়ন খষি-প্রবন্তিত প্রাীন বৃত্তিই মুখ্যার্থ হওয়া সম্ভঘ। শস্করাচার্যের 
পূর্ববর্তী সময় হইতে শিষ্য পরম্পরায় যে নিরপেক্ষ অর্থ প্রচলিত ছিল. 
রামান্থুজাচার্য তাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষভাবে থিব 
(৭01)851) সাহেব প্রতি সুত্র প্রতি অধিকরণের শাস্করভাষ্য ও রামানুজ-- 
ভাষ্য তক তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং সেই বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাসস্থত্রের মুখ্যার্থ নহে; রামানুজের. 
ভাষ্য মুখ্যার্থ হইতে পারে । যে সংস্কারের বশীভূত হইয়া লোকে মহাপ্রভু 
'চৈতন্তদেবকে 'সাম্প্রদীয়িক বলে, সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া, এখনও, 
' শঙ্করাচার্যের অন্ধ অনুধাবকগণ থিব সাহেবকে অবাচ্যাবাদ' বলিয়া থাকেন ।' 


শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামান্ুজ-ভাষ্য ॥ ৪৩. 
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৪৪. ; 5. স্্ীশ্রীচৈতন্ত কথা ।. 
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টার ত্ল্িধা 7 হন 
ব্রদ্মের অন্তিত্বেই সকলের অন্তিত্ব। শশঙ্করাচার্্যের ব্রহ্ম মিগুণ। সদসং 
অনির্বচনীয়! মায়া-শক্তিদ্বারা, ব্রহ্গে গুণের ভাগ হয়। জীব ও. ঈশ্বয় এ 
দুয়েরই বাস্তব সত্ব! নাই। মায়ার উপাধিদ্বার! ব্রহ্মে জীব ও ঈশ্বর কল্পিত 
হয়। জ্ঞানালোকে মায়ার উপাধি তিরোহিত হুইলে, জীবও থাকে না, 
ঈশ্বরও থাকে না। রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত রজ্জুজ্ঞান হইলেই নষ্ট হয়। . 
জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের নাশ হয় না। 
কর্ম ও উপাসন! কেবল অধম ও মধ্যম অধিকারীর জন্য । জ্ঞানের অধিকার 
হইলে কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন থাকে না । মুক্তি হইলে জীব, ঈশ্বর 
ও ব্রন্মে কোন ভেদ থাকে না। উপনিষদে ছুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ 
আছে, পরা বিষ্তা ও অপর বিদ্যা । পরা-বিদ্যাত্ারা নিগুণ ব্রহ্গকে জানা 


2৪৩." - শ্রীপ্রীচৈতন্য কথ । 


যায়। অপরা-বিদ্যাদ্ার! মায়.উপহিত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জান! 
যায়। যত দিন পরা-বিদ্যার অধিকার ন! জন্মায়, ততদিন মাত্র জীব 
, অপরা-বিদ্যার আশ্রয় করে। 

রামানুজের মতে নিগুর ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রন্মে ভেদ নাই। এক ্রন্দের 
পরিণামেই জগৎ ত্রহ্ধাণ্ডের উৎপত্তি। ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। 
জীব ও জগৎ মায়া-কল্পিত অলীক পদার্থ নহে। যাহা কিছু আছে ব্রহ্ম, 
ঈশ্বর বাঁ ভগবানের অংশ বাঁ শরীর। অন্তর্ধামী রূপে ভগবান্‌ সকলেরই 
অভ্যন্তরে আাছেন। জীব ও ত্রন্মের ভেদ মায়াকল্পিত নহে; বাস্তব ভেদ। 
মুক্ত হইলে জীব ব্রক্মের সহিত অভিন্ন হয় না? কিন্তু সালোক্যাদি লাভ 
করিয়া অন্ত কালের জন্য বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করে। উপনিষদে পরা- 
বি ও অপরা-বিষ্ভা বলিয়া কোন ভেদ নাই। চিৎ ও অচিৎ ঈশ্বরের 
প্রকার এবং অনাদি কাল হইতে এই ছুই প্রকার আছে ও থাকিবে। 
প্রলয় কালে অচিৎ অব্যক্ত ভাবে থাকে, চিৎ সন্কোচ "অবস্থায় থাকে) 
বর্ম কারণাবস্থায় থাকে। সৃষ্টির কালে অচিৎ ব্যক্ত হয়, চিতের বিকাশ 
হয় ও ব্র্ধ কার্ধ্যাবস্থায় পরিণত হয়। :এই দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাঙ্কর- 
ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্য । - | 


শাহ্বর-ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্যের জামঞ্জন্য 
এবং ্‌ 
চৈতন্যদেব কথিত সুত্রের প্রকৃত অর্থ। 


রামান্থজ স্বামী একবার প্রাচীন বৃত্তির দোহাই দিয়া শঙ্করাচার্য্ের বিরুদ্ধ 
. অস্ত্র ধারণ করিলে, ভেদ, ভেদাভেদ 'ও অভেদ লইয়া হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 
স্বামী মধ্বাচার্ধ্য দ্বৈতবাদ মতে স্তরের ভাষ্য করিলেন । 
মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব ইঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরী মধবাচার্য্ের 
 শিষ্য-প্রণালীর মধ্যে । এই জন্ত অনেকে শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবকে মধবাচার্য্যের 
সম্পরদারতুক্ত বলেন। এটী এক ভুল সংস্কার। কেশব ভারতীর নিকট 
সন্্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাকে শঙ্করাচার্য্যের মাক 
বলিলেও চলে। পুরী সম্্রদাযও শশ্করাচারয্য-প্রবর্তিত প্রশনাম” সঙ্গ্যাসীর, 
অধ্যে। বাস্তবিক শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের শিক্ষা স্বতগ্র। "স্বতন্ত্র না হইলে, 
তাহার আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন ছিল ন! । | 
উদ্দিপি নগরে মধবাচার্য্যের প্রদান স্থানে মধ্ব-সম্প্রদায়ী আচার্যের সহিত: 
মহাপ্রভু ক্চার করিয়াছিলেন । ৃ | 
মুক্তি কর্ম, ছুই বস্তু তাজে ভক্তগণ |: 
সেই ছুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ : + 
' সন্ন্যাসী :দেখিয়া মোরে করহ্‌ বঞ্চন ! 
না রুহিলা তেঞ্ঞ সাধ্য সাধন লক্ষণ ॥ 
শুনি তত্বাচার্ধ্য হৈলা অন্তরে লঙ্জিত।' 
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইল! বিস্মিত" 


৪৮ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা। 


আচার্য্য কহে তুমি যে কহ সেই সত্য হয়৷. 
সর্বশাস্ত্ে বৈষুবের এই স্থুনিশ্চয় ॥ 
_ তথাপি মধাচার্য খৈছে করিয়াছে নির্বন্ধ |. 
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সন্ন্ধ | 
প্রভু কহে কর্ধী জ্ঞানী ছুই ভক্তি হীন। 
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই ছুই চিন ॥ 
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে 
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে ॥ 
চৈ, চ, মধ্যলীল! ৯ পঃ। 


এইত মহাপ্রভুর মধ্বাচার্ধ্যের সহিত নম্বদ্ধ। বাস্তবিক, দ্বৈতবাদ মহা- 
প্রভুর অভিপ্রেত নহে। সেইজন্ত দ্বৈত-ভাষ্য বিচার করিবার প্রয়োজন 
নাই। প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত বিচার করিতে মহাপ্রতব তাহার অভি- 
প্রেত সুত্রার্থের সুচনা করিয়াছিলেন । 


“ব্রহ্ম” শব্দ মুখ্য অর্থে কহে “ভগবান্” 
চিৈস্ধর্য পরিপূর্ণ অনুষ্ধ সমান। 

তাহার বিভৃঁতি দেহ সব চিদাকায়। 
চিদ্ধিতৃতি আচ্ছাদিয়৷ কহে নিরাকার | 
চিদানন্দ দেহ তব স্থান পরিবায়। 

তারে কহে প্রাকৃত সত্তর বিকার । 

তার দোষ নাহি ত্িহ আজ্ঞাকারী দাস। 
আআ যেই গুনে ভার হয় সর্বনাশ। 
বিঞু মিনা আয় নাহি ইহার উপর 
পরান্কত ধরিযা মামে বিছু কলেবয়। 


শাঙ্কর-রামান্জ-ভাষ্যের সামঞজন্ত ও চৈতন্যদেব কথিত সুত্রের অর্থ। ৪8 


ঈশ্বরের তত্ব যেন জলিত জলন . 1 
জীবের স্বরূপ যেন শ্ফুলিঙ্গের কণ 
জীবতত্ব হৈতে কৃষ্ণতত্ব শক্তিমান 
গীতা বিষুপুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ ॥ 

“অথাতো৷ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”-_এই হত্রে ব্রন্ধের অর্থ নিগুণ ব্রহ্ম নহে। 

'ব্রহ্মশব্দের অর্থ ভগবান্। এই সম্বন্ধে রামান্ুজ ও শ্রীপ্রীৈতন্তদেবের মত 

এক। কিন্তু ভগবানের বর্ণনা সম্বন্ধে ছুয়ের মত কিছু ভিন্ন। শ্রীশ্রীচৈতন্ত- 

দেবের ভগবান্‌ নিত্য নিজদেহ-সম্পন্ন। সেই দেহ শুদ্ধ-সত্বময়। তীহার ... 
স্থান বৈকুঞঠও শুদ্ধ-সত্তময়। বৈকুঞ্বাসিগণের দেহও শুদ্ধ-সব্ময়। এই 
শুদ্ধস্ত প্রাকৃতিক সত্বের বিকার নহে। প্রারুতিক সত্ব মিশ্র-সত্ব ॥. এই 

« শুদ্ধসত্ব চিদরানন্দময়। শুদ্ধসত্ব লইয়া বৈকুষ্ঠে 'বিরজা। প্রারুতিক সত্ব,. 

. রজঃ, তমঃ লইয়া ব্রন্ধাণ্ডে মায়া। বৈকুঠের বর্ণনে ভাগরতে শুব্-সত্বের 

প্রসঙ্গ আছে। 

“প্রবর্তূতে ত্র রজস্তমন্তয়োঃ) ও 
. সত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ | 
ন যত্র মায় কিমুতাপরে হরে- 
রমুব্রতা যত্র স্ুরান্ুরার্চিতাঃ ॥% ২৯1১০. 
 নৈকুঠে রজোগুণ ও তমোগুণ নাই এবং এ ছুইগুগ সংযুক্ত মিশ্র 
সন্বগুণ নাই। এই জন্য তথায় কালকৃত বিনাশ কিনব! মায়ার প্রবেশ নাই? 
সেখানে ভগবানের পারিষদগণ অধিষ্ঠান করেন। 
কারণান্ধি পারে মায়ারনিত্য অবস্থিতি .. 
বিরজার পারে 'পরব্যোম নাহি গতি এ 


নাজনর শিষা। 5 রঃ 


ডি 


৫5 স্ীঞীচৈতন্ত কথা । 


“ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ধকারণকারণম্‌ ॥৮ 
স্রঙ্গসংহিতা ৷ 
ব্রহ্ম এই ভগবানের অঙ্গ-কাস্তি। 
ব্রহ্ম অঙ্গ-কান্তি তার নির্বিশেষ প্রকাশে । 
কুর্্য যেন চম্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে 1” চৈ, চ। 
মনাতনের শিক্ষা । চৈ, চ। 
ক্ষস্ত প্রভা-প্রভবতঃ” 
| ্রহ্ধ সংহিতা । 
এই তগবানের তিন শক্তি_স্বরূপশক্তি, জীবশস্তি ও মায়াশক্কি।'. 
মৃূর্বহ, অবতার ও পারিষদগণ তাহার স্বরূপশক্তি। স্তাহার শুদ্ধ-সত্বময় | 
এইসন্ত ভাহাদের দেহ অগপ্রাকৃত। জীব অতি হুন্জু। জীবের শরীর 
প্রাকৃত। এই জন্য জীব নিজশক্তি হইলেও সাক্ষাৎ হম্বন্ধে নহে, 
তস্থরূপে। মায়া-শক্তিদ্বার৷ ভগবান্‌ জগত্রূপে পরিণত হন । 
“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায় ছুরত্যয়া | 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥”৮ গীতা, ৭১৪। 
গুমযী প্রাকৃতিক মারাকে অতিক্রম করিয়া যাহারা তগবানকে আশ্রয় 
করে তাহার! শুন্ধ-সন্বে অবস্থিত হয়। “তাহার বিভৃতি-দেহ সব চিদা- 
কার”- অর্থাৎ ভগবানের সচ্চিদানন্দকূপ দেহ। “চিদ্বিভৃতি আচ্ছাদিয়। 
কহে নিরাকার”-__অর্থাৎ চিদ্বিভূতিময় দেহ স্বীকার না করিয়! ত্বগবান্কে 
নিরাকার বলে। . নী 
রা “চিদানন্দ দেহ তীর স্থান পরিবার 
টে [রে কহে প্রারত সত্বের বিকার ।” 
ভগবানের দেহ, ভগবানের স্থান বা বৈকু্ঠ ভগবানের পরিবার, এ 


শাঙ্কর-রামানুজ-ভাষ্যের সামন্ত ও চৈত্কলাদেব কথিত হুত্রের অর্থ। ৫১ 


সকল চিদাননাময়। শঙ্করাচার্ধ্য যে ঈশ্বরের দেহকে প্রাকৃত সত্বের 
বিকার কছেন এবং ঈশ্বরকে প্রাকৃতিক যায়া-উপহিত কহেন। সে, নিতান্ত 
তুল। “ঝিঞু কলেবর” প্রাকৃত নহে। 
জীবতত্ব ঈশ্বরতৰ হইতে স্বতন্ত্র নছে। ঈশ্বরতত্ব যেন জলিত্ত অগ্নি। 
জীব সেই অগ্থির ক্ফুবিঙ্গ। অগ্নি ও অগ্মিস্ফুলিঙ্গে যে ভেদ, ঈশ্বর ও জীবে : 
সেই ভেদ। 
প্রীরুষ্ণও বলিয়াছেন,_-“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ1৮ 
রামান্জ ও ্রীশ্রীচৈতন্তদেব উভয়ের মতে ত্রচ্ধ, ঈশ্বর, ভগবান্‌ একই তত্ব। "... 
রামান্ুজের মতে ব্রহ্ম চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বররূপে ত্রিধা। শ্রীপ্রীচৈতন্- 
'দেবের মতে ব্রহ্ম নিগুণ--সগুণ, নির্বিশেষ_-সবিশেষ রূপে ছিধা। 
শঙ্করাচার্ধ্ের ব্রহ্ম কেবল মাত্র নিপুণ, অস্তএব অসম্পূর্ণ । 
“বৃহত্ত ব্রহ্ম কি শ্রীভগবান্‌ 
ষড় বিধ এশব্পূর্ণ পরতত্ব ধাম । 
স্বরূপ খশ্ব্ধ্য তার নাহি মায়াগন্ধ 
সকল বেদের তগবান্‌ সে সম্বন্ধ । 
তারে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি 
অর্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ।” ্‌ 
্রন্মের এই স্বরূপ বর্ণনা উপনিষদ্‌ ও গীতার সহিত সঙ্গত এবং শঙ্করা+ 
চার্যের বর্ণনার সহিত একেবারে বিরুদ্ধ নয়। অর্ধ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া 
শঙ্করাচার্ধাকে পন্দ্রজালিক মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হ্ইয়াছে। 
শীত্রীচৈতন্যাদেব মায়ার স্থানে শক্তির শিক্ষ। দিয়াছেন । এই শিক্ষা ভাগবত 
ও বিষুপুরাণ-সঙ্গত। | 
রামান্ুজের ব্রন্ধে নিগুণতার স্থান নাই; এই জন্ত তাহার ব্রহ্ম ও 
শঙ্করাচার্যযে ব্রহ্ম অত্যন্ত বিরুদ্ধ। রামান্ুজের মতে জীব ও ব্রদ্ষের প্রকার 


.€ই ্ীচেতত কথা। 


ভেদ অনাদি এবং তাহাদের াযজয সম্ভবপর নহে। শ্রীস্রীচৈতন্যদেবের মতে. 
ভেদ কেকল.অংশ-অংশীর ভেদ, এবং সাযুজ্য বা একত্ব সম্ভবপর বটে, কিন্তু 
্রার্থনীয় নয়। ভাগবতেও একত্বের কথা আছে। তবে এই যে সাধুজ্য 
যুক্তি, ইহার স্থান নির্বিশেষ ব্রক্ম,__সবিশেষ ব্রহ্ম নহে। 
“সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি, সারপ্য প্রকার । 

চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ 

ব্রহ্ম সাধুজ্য মুঢক্তর তাহা. নাহি গতি |. 

বৈকু্ঠ বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি ॥ 

বৈকুষ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ল। 

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভায় পরম উজ্জ্বল ॥ 

সিদ্ধবলৌক নাম তার প্রকৃতির পার। 

চিংস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥ 

সুর্যযমগ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ | 

ভিতরে হুর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥৮ 

জীব ও ব্রহ্গের কল্পিত ভেদ গীতার সম্মত নহে, অংশগত ভেদ গীতার 
সন্মত। তথাপি “একত্ব৮ “সাযুজ্য” বা “নির্বাণমুক্তি” ছুই পক্ষেই সম্ভব- 
পর। ভাগবতের মতে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মতে সেবার জন্য, ভক্তির জন্ত 
যুক্তি প্রার্থনীয় নয়। | 
-পরিণাম-বাদ সম্বন্ধে রামানুজ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য একমত । 

“ব্যাসের স্ত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ। 

ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ । 

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। 

এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ 

বস্তত পরিণাম-বাদ সেই ত প্রমাণ। 

দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্থের স্থান ॥” 


শাঙ্কর-রামানুজ-ভাষ্যের সাঃগ্রস্ত ও চৈতন্যদেব কথিত হুত্রের অর্থ। ৫৩ 


আত্ম! দেহ হইতে ভিন্ন। প্রতি জন্মে আত্মার দেহ পরিবর্তন হয়। 
কিন্তু আমরা ভ্রম বশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি করি। এই ভ্রমজ্ঞান বিবর্ত- 
বশতঃ | কিন্তু রজ্জুতে সর্পের স্তায় ব্রন্মে জগৎ বিবর্ত নহে। তবে কি 
ব্রহ্ম বিকারী? শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলেন,_ 
“অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। 
ইচ্ছায় জগত্রূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিস্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। 
প্রাক্কৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ।' 
নানারত্বরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। 
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ 
প্রারত বস্তুতে যদি অচিস্ত্য শক্তি হয়। 
ঈশ্বরের অচিস্ত্য শক্তি ইথে কি বিল্ময় ॥% 
চিদ্বিভূতিরূপ ঈশ্বরের যে দেহ, সেই দেহ অবলদ্বন করিয়া জ্ঞানশক্তি, 
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এই তিন মুখ্য শক্তি বিরাজ করিতেছে | যখন 
“একোহহং নানা স্যাম্_ ঈশ্বরের এই ইচ্ছা হয়, তখনই তাহার অনন্ত জ্ঞানে 
বিশ্বের ছায়া উদ্ভূত হয় এবং তাহারই ক্রিয়া-শক্তিবলে চিদ্বিভূতির একাংশের 
পরিণাম হইয়া জগতের স্থষ্টি। পূর্ক্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের ছুই প্রকার? 
নির্বিশেষ বা &050:৪00 89799০% এবং সবিশেষ বা ০০0.0:505 ৪9196০%। 
এই সবিশেষ বা ০0001619 851960 কে চৈতন্তাদেব চিদ্বিভূতি বা শুদ্ব-সত্ব 
বলেন। পরিণাম চিদ্বিভূতিতে হয়। কিন্তু সে পরিণাম প্রাকৃতিক বিকার 
নহে। সে পরিণাম চিদ্বিতৃতি অবলম্বন করিয়! ইচ্ছায় জগতের আবির্ভাব । 
জগতের জ্ঞান হইতেই জগতের স্থষ্টি। ইহাকে 7076 10921191) বল! 
চলে। ইচ্ছায় জগতের জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বিচিত্র [999, [098 হইতেই 
ক্রিয়া-শক্তিবলে স্থষ্টি। 


৫৪ শ্রীপ্রীচৈতন্য কথা ।. | 


এই সরিশেষ-নির্বিশেষ ভাগ দ্বারা ব্রক্ম ছই নহেন। তিনি “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্”। এই ছুই ভাগ তীহার প্রকার ব| ৪50900। নির্বিশেষ- 
89796০€ নিগুপ; ভাহাতে কোন বিশেষ ঝ৷ ভেদ নাই | . লেই 21992০- 
€1০0 সমভাবে সকল পদার্থেই আছে, অথচ কোন পদার্ঘার! লিপ্ত নহে। 
শঙ্করাচার্ধ্য এই নিপ্ডিণ-5790 সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন । চৈতন্যদেবকে 
সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয় নাই। কিন্তু সবিশেষ, সগুণ-2919901 সম্বন্ধে 
তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহ! একরূপ নূতন | নৃতন হইলেও গীতা ভাগবতে 
ও বিষুপুরাণে তাহার যথেষ্ট সুচনা রহিয়াছে । 


অবিশেষ ব্রহ্ম । 


“বেদ পুরাণে কছে ব্রহ্ম নিরূপণ । 
সেই ব্রহ্ম বৃহ্দস্ত ঈশ্বর লক্ষণ | 
ষড়েমবর্্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥ 
নির্বশেষ তারে কহে যেই শ্রুতিগণ। 
প্রাকৃত নিষেধি করে অগ্রান্কত স্থাপন ॥॥ 
তথাহি শ্রীচৈতন্চন্দ্রোদয় নাটকে ফষ্ঠাঙ্কে__একবিংশাঙ্ক-ধৃত হয়শীর্য পঞ্চরাত্রম; 
দ্য! য৷ শ্রতির্ন্লতি নির্বিশেষং 
সা সাতিধত্তে সবিশেষমেব। 
বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং 
প্রায় বলীয়ঃ দবিশেষমেব |” 
যে সকল শ্রুতি নির্ধিশেষ ত্রন্ধেয় বিষয় বলিয়াছেন, ত্রাহারাই আবার 
সবিশেষ ব্রন্ধেরও বর্ণনা! করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিচার 
করিলে সবিশেষ ব্রদ্মপক্ষেই গ্রমাগ-বাহুল্য লক্ষিত হইয়! থাকে ।, 
তত্রন্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্মেতে জীবয়। 
সেই ত্রদ্ধে পুনরপি হয়ে যায় লী ॥ 
অপাদান করণাধিকরণ কান্নফ তিন। 
ডগরানেয় সবিশেষ এই চিহ্ন ভিল | 
ভগবান্‌ বছ ছৈতে যবে কৈল মম। 
্রান্কত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥ 


. ৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা । 


সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন । 
অতএর অপ্রাৃত ত্রন্ষের নেত্র মন ॥ 
০ | এ চে 
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ । 
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥ 
চে চে রক 
সৎ চিৎ-আনন্বময় ঈশ্বর স্বরূপ | 
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ ॥ 
অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি | 
বহিরঙ্গ৷ মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ 
. % নি ্/ 
ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। 
সে বিগ্রহ কহ সত্বগুণের বিকার ॥৮ 
টি মধ্যলীল!, ৬ পরিচ্ছদ । 
সচ্চিদানন্দাকার ঈশ্বরের বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ। এই দেহ প্রান্কৃত নহে, 
শপ্রাককত। যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হয়, তাহা হইলে ব্রন্ষের 
1চ্চিদানন্দাকার দেহ অ প্রাকৃত বলির ব্রদ্ধকে নির্বিশেধ বল। হয়। লক্ষণ। 
মর্থাৎ 18815 ০৫ ৪1৩০[ দ্বারা সবিশেষ ত্রহ্মকে নির্বরিশেষ বল| হয়। 
অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ব বৈকুষ্ঠের উপাদান । 
_ পদৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
: . মামেব যে. প্রপদ্যা্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥” 
গুণময়ী মায়া উত্তীর্ন হইলেই. ভক্ত শুন্ব-সত্বের উপাদানে গঠিত হয়। 
“আত্রন্তুবনাপ্লোক্ষাঃ পুনরাবর্তিনোৎর্জ্ঞন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় প্রনর্জন্মা ন বিদাত ॥৮ 


সবিশেষ ব্রহ্ম । ৫ 


ব্রহ্গলোক হইতে 'আরস্ত করিয়৷ অন্যান্ত লোক পুনরাবর্তী। আমাকে 
আশ্রয় করিয়া ব্রঙ্মাণ্ড পুনর্জন্ম হয় না।” ইচ্ছ। কিন্বা লীলায় জন্ম হইতে 
ইহাতে জান! বায় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোক মায়ার অধীন। সমগ্র 
ব্রহ্মা প্রার্কৃতিক মায়ার উপাদানে গঠিত। ব্রহ্াণ্ডের উপরে এমন এক 
লোক আছে, যেখানে প্রারুতিক মায়া যাইতে 'পারে না । সে লোকে 
“গেলে আর অবশ হইয়! পুনরাবর্তন করিতে হয় না। 
“ততঃ পদং তৎ পরিমার্সিতব্যং, যশ্মিন্‌ গত ন নিবর্তৃস্তি ভূয়ঃ।” 
| গীতা ।' 
সে লোক স্্ধ্য, চন্্র, অগ্নির সীমার বহির্ভীত। 
“ন ততন্তাসয়তে হুর্য্যো ন শশাঙ্কো৷ ন পাবকঃ। 
_ যদগত্ব। ন নিবর্তান্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮ 
সেই লোক কি? বুদ্ধদেব যে লোককে একরূপ শুন্য বলিয়াছেন, 
স্ঙ্করাচার্ধ্য তাহাকে নিগুণ ত্রহ্ম পদ বলিয়াছেন, পুরাণ তাহাকে বৈকু 
-বলিয়াছেন। তিন গুণ অতিক্রম করিলেই শূন্ঠ হয় না বা নিগুণ ব্রহ্ম হয় 
না। “্যদগত্ব। ন নিবর্তত্তে”_-সেখানে জীবের অস্তিত্ব লোপ পায় না। 
অর্জুন উবাচ। 
“কৈরিক্গৈত্্ীন্‌ গুণানেতানতীতো ভবর্তি প্রভো। 
কিমাটারঃ কথং চৈতাংস্ত্ীন গুণানতিবর্ভৃতে ॥ 
শ্রীভগবাহ্থবাচ।, .- 7: 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি মোহমেব চ-পাণ্ডব 1. 
ন ঘেষ্টি লংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জতি ॥ 
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ষে। ন বিচালাতে এ 
গুণ! বর্তস্ত ইত্যেবং যৌধব্যতিষ্ঠতি নেঙগতে ॥ 


৫৮ ্রীন্ীচৈতন্ত কথা । 


সমছুঃখনুখঃ স্বস্থ: সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন: 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ে! ধীরস্তল্য নিন্দা ্বংস্ততিঃ ॥ 
মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ 
মাঞ্চ যোহব্য ভিচারেণ ভক্কিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ ঘমতীত্যৈতান্‌ ব্রন্মভুয়ায় কল্পতে।” 
বৈকুষ্ঠে প্রাকৃতিক বিচিত্রতা নাই। সেখানে সকলেই ঝিষ্টুরূপী ।' 
সেখানে সকলই নিত্য। ব্রহ্ধাও্ের প্রলয়ে সে নিত্যতার কিছু যায় আসে: 
না। ফৈকুঠ্ঠের লীলা নিত্য লীলা । তবে সে লোকের উপাদান কি? 
শুদ্ধ-সত্ব। 
“সত্ব বিশুদ্ধং বস্ুদেবশব্দিতং ষদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। 
সন্বে চ তশ্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্থদেবোহ্যধোক্ষজো মে মমসা বিধীয়তে ॥৮ 
ভাঃ, পু) ৪1৩/২৩। 
বিশুদ্ব-সন্বকে “বন্থদেব” বলে। আবরণরহিত ভগবান্‌ বাসুদেব সেই: 
বিশুদ্ধ্সত্বে প্রকাশ পান। 
“সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কষে স্বরূপ। 
একই “চিচ্ছক্তি ত্তার ধরে তিনরূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সদ্িত, যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
সন্ধিনীর সার অংশ, শ্ুদ্ধসত্ব নাম। 
ভগবানের সন্া হয় তাহাতে বিশ্রাম ॥ 
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ শব্যাসন আয় । 
এ সব কুষ্ছেঃর শুদ্ধসন্তবের বিকার ॥% 
| চৈ ৮১) 


সবিশেষ ব্রহ্ম ॥ ৫৯ 


“নাতঃপরং পরম যত্তবতঃ শ্বরূপমানন্দমাত্রমরিকল্পম বিদ্বকর্ঠঃ ও 
পল্ঠামি বিশ্বস্থজমেকমবিশ্বমাত্মন্‌ ভূতেন্দিয়াত্বকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥৮ 
ভাগবত পুক্লাণ, ৩-৯-৩। 
“হে পরম, তোমার অবিদ্ধতেজ, অবিকল্প আনন্দমাত্র যে শ্বরূপ, তাহ! 
এই কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে ।, 
এখানে আনন্দ-মাত্র-স্বরূপ ভাগবতে আছে । কোথাও চিন্মাত্র-্বরূপ 
আছে। ভগবদ্ধিগ্রহকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব “চিচ্ছক্তি বিলাস” বলিয়াছেন। 
এই চিচ্ছক্তি বিলাস ফটটসব্ধ্পূর্ণ। চতুঃঙ্সোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোককে 
মহাপ্রভু তগব দবিগ্রহের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । 
“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্‌ যৎ স্ধদৎ পরম্‌। 
পশ্চানছং যদ্েতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্্যহম্‌।॥” 
ভা, পৃ, ২৯২ । 
“অহমেৰ আহুমেব শ্লোকে তিনবার । 
পৃৈশ্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্ধার ॥ 
. ষেই জন এই বিগ্রহ না মানে । 
ভারে তিরস্করিবারে করিল নিদ্ধান্তরণে ॥ 
“এই” শবে হব ভ্ঞাম বিজ্ঞান বিবেক । 
মায়া ক্কার্ধ্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিবেক ॥ 
মৈছে সুর্যের স্থানে ভাদয়ে, কআভাস ! 
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার ন! ছয় প্রকাশ ॥. 
মায়াতীতব হইলে হর ক্মামার অনুভব । 
এই সম্বন্ধ তত্ব কছিল আর দর ॥৮ চৈ, চ। 
“লচ্চিফামনদ নিগ্রহেকর॥ কথা ব্রহ্থসংহ্তাতে ঘআাছে। এইনত জছাগ্রভূ 
ব্রঙ্মসংহছিতার পরম আদর করিতেল । 


০ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা । 


“মহা ভক্তগণসহ তাহা গোষ্ঠি কৈল। 
ব্রহ্মদংহিতাধ্যায় পুথি তাহাই পাইল ॥ 
. পুথি পাঞ প্রভুর হৈল আনন্দ অপার। 
কম্প অশ্রু পুলক স্বেদ স্তস্ত বিকার ॥ 
সিদ্ধান্ত শান্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম। 
গোবিন্দ মহিম। জ্ঞানে পরম কারণ ॥ 
অল্লাক্ষরে কহে সিন্ধান্ত অপার | 
সকল বৈষ্ণব শান্ত্র মধ্যে অতি সার ॥৮ চৈ, চ। 
এই সচ্চিদানন্মবিগ্রহ স্থাপন করিবার জন্যই যেন মহাপ্রতুর অবতার । 
গীতাতে ইহার আভাস আছে, ভাগবতে ইহার উল্লেখ আছে, ব্রন্মসংহিতাতে 
এই বিগ্রহের কথা স্পষ্ট রহিয়াছে । তথাপি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তর্ক দ্বারা 
এই সঙ্চিদানন্নবিষ্রহ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
শঙ্করাচার্যযের ঈশ্বর সমষ্টি মায়ারূপ দেহধারী। চৈতন্তদেবের ঈশ্বর 
মায়ার অতীত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী। 
শঙ্করাচার্যের জীব ও ঈশ্বর উভয়ই পা এবং উপাধি-রহিত 
হইলে ছুই এক। চৈতন্যদেবের ঈশ্বর ও জীব অংশী-ও অংশরূপে বিভিন্ন । এ 
ভেদ কল্পিত নহে, বাস্তব। সার্বভৌম ভট্টচাধ্যকে চৈতন্াদেব বলিয়াছিলেন/_ 
“মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ। 
হেন জীব-ঈশ্বর সহ করহ অভেদ ॥ 
গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। 
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥% : 
“অপরে যমিতত্বন্তাং প্ররুতিং বিদ্ধি মে পরাং |”, 
2 ই ষচ্ছিদানন্দাকার ঈশ্বরই পূর্ণবরঙ্গ । বাস্তবিক-ব্রন্ম সবিশেষ । লক্ষণ! 
বা একদেশ-নির্বাঁচন ছ্বারা তিনি নির্বিশেষ। 


সবিশেষ ব্রঙ্গ।.. ৬১ 


এই ঈশ্বর চতুষ্পাদ। তাহার তিন. পাদ মায়ার বহিভূতি। এক পাদ 

লইয়া মায়ার কার্য্য। 
“অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
ঝিষ্ভ্যাহমিদং কৃতননমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” গীতা । 
তথাচ।--“তস্তাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাডভূতং সনাতনম্‌। 
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদম্‌॥” পান্নোত্তরখণ্ড। 

“বিরজার পারে ত্রিপাদ, সনাতন পরব্যোম ধাম । সেই পরম পদে অমৃত, 
শাশ্বত, নিত্য ও অনস্ত। বিরজার পারে মারার গতি নাই |? 

্হ্াণ্ডের পারে, বিরজার পারে নিত্য বৈকুগ্ঠধাম। সেই বৈকুঞ্ধধামের 
উপাদান শুন্ধসত্ব। শ্ুদ্ধসত্ব চিচ্ছক্তির বিলাদ এবং ধৈকুগ্ঠধামে যে সকল 
ভক্ত পারিষদ থাকেন, তাহাদের শরীর শুদ্ধসত্বময়। ভগবানের বিগ্রহও 
চিচ্ছক্তির বিলাস। এই বৈকুষ্ঠ ত্রিপাদ্িভূতির ধাম। 

পত্রিপা দ্বিভূতেধামত্বাৎ ত্রিপাডভূতং হি তৎ পদম্‌। 
বিভূতি মায়িকী সব্বা প্রোক্ত। পাদাঝ্মিকা যতঃ ॥৮ পান্নোত্তরথ্ড। 

. পত্রপাদ্িভূতির ধাম বলিয়া, ভগবানের স্থানকে ব্রিপাডভূত বলা যায় । 
আর সর্বপ্রকার মায়িক বিভূর্তি পাদাত্মিকা মাত্র । 

জীব নির্ব্িশেষ অথবা সবিশেষ ব্রন্মে লীন হইঠে পারে, শব ঈশ্বরের 
পারিষদ হইতে পারে। এই তিন প্রকার মুক্তিই সম্ভবপর । | 

“্যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার। 
সালোক্য সামীপয সারপ্য সার্ট সাযুজ্য আর ॥ 
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার 1” 

(অর্থাৎ এই সকল মুক্তিলাভ .করিয়৷ জীব যদ্দি ভগবানের সেবা 
করিতে পারে, অর্থাৎ তাহার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্যে সহায়তা করিতে 
পারে 8) 


রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


“তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 
সাষুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় দ্বণা ভয়। 
নরক বাঞ্চয়ে তবু সাধুজ্য না লয় ॥ 

্রন্ধে ঈশ্বরে সাুজ্য ছুই ত প্রকার। 

্হ্ধ সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাধুজ্য ধিক্কার |” 


চরিতামৃত, মধ্য-৬। 


সুত্রান্থরণ। 


এইবার আমরা যতদূর সাধ্য বরহ্মসথত্রের অর্থ অন্বেষণ করিব। 
ব্যাসের বেদান্ত স্ুত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত । এক এক অধ্যায়ে 
চারি চারি পাদ। শঙ্করাচার্য্ের সুচনা অনুসরণ করিয়া ভারতী তীর্থ এই 
ুত্রগুলির অধ্যায় ও পাদগত ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ বা বিষয় নির্ণয় করিয়া- 
'ছেন। তীহার নির্ণীত অধিকরণগুলিকে ব্যাসাধিকরণমাল! বলে। 
“শান্ত্ত্রক্মবিচারাখ্যা অধ্যায়াঃ স্থ্যশ্চতুবিধাঃ। 
সমন্বয়াবিরোধৌ দ্বৌ সাধনং চ ফলং তথা ॥৮ 
ব্রহ্গবিচারপরায়ণ বেদান্তস্ত্রব্ূপ শাস্ত্রের চারি অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ের 
বিষয় সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যারের বিষয় অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় 
সাধন, চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় ফল।, | 
প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের সমন্বয় করা হইয়াছে । 
“সমন্বয়ে ্পষ্টলিঙ্গে প্রশষ্টত্বেংপুযুপান্তগম্‌। 
জ্ঞেয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদেদ্বনুক্রমাতৎ ॥” 
প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত, অর্থাৎ স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতি- 
বাক্যের সমন্বয় কর! হইস্াছে। 
দ্বিতীয় পাদে উপাস্ত ব্রহ্গবাচক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করা 
হইয়াছে । 
তৃতীয় পাদে জেয ব্রহ্ম প্রতিপাদক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করা 
হইয়াছে এবং চতুর্থ পাদে কেবলমাত্র “অব্যক্ত” ইত্যাদি সন্ধিষ্ণ পদমাত্রের 
ঞ্গমন্বয় করা হইয়াছে । 


৬৪. ্ীপ্রীচৈতন্ত কী । 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাঙ্ঘাযোগ কাণাদাদি স্বৃতির সহিত, 
এবং সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্কের নহি ব্দস্ত সমন্বয়ের বিরোধ পরিহার কর! 
হইয়াছে । ূ 
দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের টি প্রদর্শন করা হইয়াছে । 

তৃতীয় পাদের প্রথম ভাগে পঞ্চ মহাভূত বিষয়ক শ্রুতির এবং দ্বিতীয়, 
ভাগে জীব-শ্রুতির পরম্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে । 
- চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীরবিষয়ক শ্রুতিসমূহের বিরোধ পরিহার করা 
হইয়াছে। .. 

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচারপুর্ব্বক,. 
বৈরাগা নিরূপণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে "তব পদের 
এবং দ্বিতীয় ভাগে 'তৎ* পদের শোধন কর! হইয়াছে । 

' তৃতীয় পাদে সগুণ বিদ্যায় গুণোপসংহার এবং নিগুণ-ব্রদ্মে অপুনরুক্ত 
পদোপসংহার নিরূগিত হইয়াছে । 

চতুর্থপাদে নিগুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ-সাধনভূত আশ্রম যজ্াদি এবং 
অন্তরঙ্গ-সাধনভূত শম-দম-শ্রবণ-মনন:নিদিধ্যাসনাদি নিরূপিত হইয়াছে। 

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের মুক্তি, দ্বিতীয় পাদে অিয়মাণ 
জীবের উৎক্রাস্তি, তৃতীয় পাদে. উততরায়ণ মার্গ এবং চতুর্থ পাদে ব্রন্ধপ্রাপ্তি 
ও ব্রহ্লোক নিরূপিত হইয়াছে। 

এই গেল মোটামুটি অধিকরণ নির্ণয। 
এইবার বিশেষ অধিকরণ নিরূপণ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য রামাহজা- 
চারধ্য ও চৈতন্থ মহাপ্রভুর মতভেদ বুঝিতে পারিব। 

. প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ। 
প্রথম অধিকরণ  '. হত্র ১ ব্রদ্ধের বিচাত্যত্ব। 
দ্বিতীয় সুত্র ২ ত্রন্গের লক্ষণ-_-“জন্মাদন্ত যতঃ৮.1 ্ 


হুত্রানুসরণ, | | ৬৫. 


তৃতীয় অধিকরণ . সুত্র ৩_ব্রহ্ষ-বেদের কর্তা |” 
চতুর্থ এ সত্র ৪-_বেদাস্ত ব্রহ্বোধক এবং ব্্ষেই' 

ৃ | পর্ম্যবসিত ।' 
পঞ্চম এ সুত্র ৫-১১-_-অচেতন প্রধান জগতের কর্তা 


'নহে। 
এই পাঁচ অধিকরণ পর্য্যন্ত কোন বিবাদ নাই। 

ষষ্ঠ অধিকরণ লইয়া সামান্য বিবাদ। অধিকরণের প্রকৃত অর্থ লইয়া 
কোন বিবাদ নাই। সুত্র ১২-১৯। তৈত্তিরীয় উপনিষদে “আনন্াময়” .: 
শব পরমাত্মবাচক। সেইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত “আদিত্যান্ত- 
গতি হিরণুয় পুরুষ* “আকাশ” “প্রাণ” ও -পজ্যোতিঃ” শব্দ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর- 
বাচক। (সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধিকরণ। সুত্র ২০_-২৭)। 

,সেইরূপ কৌধীকতী উপনিষদে “প্রাণোহস্মি” ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশক 
ব্রহ্মবাচক | (১১ অধিকরণ সুত্র ২৮--৩১)। 

. প্রধম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে “সর্ধবং খবিদং ব্রহ্গ তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত” 
এই কথা' বলিয়া “স ক্রতুং কুবর্বাত মনোময় প্রাণশরীরো ভারূপঃ” এইক্ধপ 
বলা হইয়াছে । এখন “মনোময়” *প্রাণ' শরীরো৷ ভারূপঃ” বলিলে জীবাস্মা 
বুঝায়। কিন্তু পূর্ব অংশে,' ব্রহ্মই উপান্ত বলিয়৷ উপনিষ্ব্‌-বাক্য রহিয়াছে । 
তবে কি ব্রঙ্গ উপান্ত, না' জীব উপাস্ত ? উত্তর-ত্রহ্ম উপাস্য । 
(১. অধিকরণ-সুত্র ১৮-৮) :: 

কারণ : “সত্যকাম,” “সত্য-সংকল্প১” "আকাশের, স্তার- 'সর্বগত,৮. 
এ সকল-গুণ,জীবাত্মার, পক্ষে সম্ভব নহে) : (২-ও.৩ সর) টি 

উপনিষদের বাক্যে ক্র ও.কর্তার ভেদ ..উপলক্ষিত, আজ): অর্থাৎ 
শারীর-জীবাড়া।.. কর্তৃক” ্রস্ক: (কর্ন) প্রাপ্ত হন." ভেদ .:আরছ কলিয়াই' 


৫ 


১৬৬ ্রীশ্রীচৈতন্ত কখা। 


উপাসক ভাব।* “তথোপান্তোপাসকভাবোহপি ভেদাধিষ্ান এ্রব।” এইজন্ 
“মনোমযন্তাদি” বিশিষ্ট বাক্য শারীর জীবে প্রদুক্ত নহে (9 সুত্র )। 

এক শব্দ দ্বারা জীবাস্ম! নির্দিষ্ট হয়। অপর শব দ্বারা পরমাত্মা 
নিষ্দিট হয়। প্যথ। ব্রীহি বা যবে বা স্তামাকো। বা শ্তামাকতুলে৷ 
বৈবময় মন্তরাত্মন্‌ পুরুষো হিরগ্মরঃ1৮ শতপথব্রাহ্ষণের এই বাক্যে 
জীবাত্ম।-বাচক “অস্তরাত্মন্” শব্দ সপ্তম্যন্ত এবং জশ্বরবাচক “পুরুষ” শব্ধ 
প্রথমান্ত। (৫ সুত্র)। স্ৃতিতেও জাব ঈশ্বরের ভেদ দশিত হইয়াছে । 
৬ স্ুত্র)। 

শঙ্করাচার্ধ্য এই ষষ্ঠ হ্ত্রের টায় লিখিতেছেন__ 

স্বৃতিশ্চ শারীর-পরমাত্মনো ভেদং দশয়তি “ঈশ্বরঃ সব্বভূতানাং হন্দেশে- 
হজ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি যন্ত্রারঢ়ানি মাররা” ইত্যাদি। 

'এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই শঙ্করাচার্য্যের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখেন, 
ব্যাসের সুত্রে ত জীব-ঈশ্বরের ভেদ সাব্যস্ত হইতে চুলিল। আর তিনি স্থ্র 
থাকিতে পারিলেন না। একবারে বাকিয়া বসিলেন_-“অত্রাহ। কঃ 
পুনরয়ং শারীরে!৷ নাম পরমাত্মনোহন্তে। 'যঃ প্রতিষিধ্যতে অন্গুপপত্তেন্ত ন 
শারীরঃ ইত্যাদিনা। শ্রতিস্ত “নান্োইতোহস্তি দুষ্ট নান্ঠোহতোহস্তি শ্রোতা” 
ইত্যেবঙ্জাতীয়ক৷ পরমাত্মনোহস্তমাত্মানং বারয়তি। তথা স্থৃতিরপি “ক্ষেত্রজ্ং 
চাপি মাং বিদ্ধ সর্বক্ষেত্রেযু ভারত” ইত্যেবঞ্জাতায়কেতিণ অভ্রোচ্যতে । 
সত্যমেবমেতৎ “পর এ্রবাত্ম দেহেস্্িয়মনোবুদধয যপাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানো 
বানৈ? শারীর ইত্যুপচর্ধ্তে। যথা ঘটকরকাছ্যপাধিবশাৎ 'অপরিচ্ছিন্নমপি 
নভ$ পারিচ্ছিবৎ অধর্ভীসতে তদ্বৎ। তদপেক্ষয়া চ কর্শাকর্তৃতবাদিভেদ- 
ব্যবহারে ন *বিরধাতে প্রাক “তত্বমসি” “ইত্যাক্মৈকত্বোপদেশ-গ্রহণাৎ। 
সি ্িমোক্ষী দি-সর্ব্যবহার পরিসমাণ্ডিরেব শ্তাৎ।” 

পরি? হইতে বিভিন্ন:এ' শীরীরাত্ম! 'আবার' কে? বোদস্ত-ুত্েই 


স্ত্রানথনরণ। ৬৭ 


ন্তশারীর নিবারিত হইয়াছে। শ্রুতি ও স্তৃতি এক "আত্মার নির্দেশ 
করে। পরমাত্মাই দেহেঙগি্-মনোবুদ্ধি-উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছি় হইয়া 
মূর্খগণ কর্তৃক 'শারীর, বলিয়া কথিত হন। ঘটকরকাদি দ্বারা বাস্তবিক : 
অপরিচ্ছিন্ন হইলেও আকাশ পরিচ্ছিন্নের স্তায় বোধ হয়। যতদিন “তব্মসি” 
এই উপদেশ আমর! গ্রহণ করিতে না পারি, ততদিনই ভেদ-ব্যবহার| 
'আত্ম্মৈকত্ব-জ্ঞান হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি সকল ব্যবহারই বিনষ্ট হইয়া যায়।”” * 

ভাষ্যকারের সহিত এ পর্য্যন্ত রামান্ুজাচার্য্যের কোন বিরোধ হয় নাই। 
এইবার তাহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। স্থত্রকার ভেদ দেখাইতেছেন। 
ভাষ্যকার অতেদ দেখাইতেছেন। ভেদই সত্য হউক, অভেদই সত্য . 
হউক, ঝা ভেদাভেদই সত্য হউক, সুত্রের এইরূপ ভাধ্য সত্য হইতে 
পারে না। 

“জীবস্ত ইব পরস্তাপি ব্রহ্মণঃ শরীরাস্তরর্তিত্বভ্যুপগতং চেৎ তদ্বদেব 
শরীর সন্ন্বপরযুক্ত্থখদুঃগ্মোপভোগপ্রান্তিরিতি চেন্ন। হেতুবৈশেষ্যাৎ। নহি 
_ শরীরাস্তর্বত্বিতয়ৈৰ সুখছ্ঃথোপভোগহেত্্ঃ অপিতু পুণ্যপাপরপকর্শ- 
পরবশত্বং তস্তাপহ তপাপ্রনঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি 1” 

রামান্জ বলেন যে, জীব কর্মবশ, পরমাত্মা কম্মবশ নহেন। জীব ও 
ঈশ্বরের এই ভেদ । 1 

যদি মহাপ্রতু টৈতন্তদেব ব্র্বসত্রের ভাষ্য করিতেন, তাহা হইলে : 
তিনিও বলিতেন যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত নহে। 

ঈশ্বরের তত্ব যেন জলিত জলন। 
জীবের ম্বরূপ যেন প্ফুলিঙ্গের কণ॥। 

অংশ অংশীর স্বরূপগত অভেদ থাকিলেও, ভেদগত ব্যবহার নষ্ট হয় না ।. 
অন্ততঃ যে একাত্মতার কথা শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, দে একাত্মতার কথা এ 
পর্যান্ সুত্রে কিছুই নাই। 


৬৮ শ্রীশ্রীচৈতন্ত, কথা । 
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্হ্মসূত্র | 
প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ। 


দ্বিতীয় অধিকরণ__( ৯-১০ সূত্র ) 

কঠবল্লী উপনিষদে এন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ এই বাক্যে 
অত্তা চরাচর জগতের অত্া বা সংহর্তা ব্রহ্ম জীব বা অগ্নি হইতে পারে 
না। কারণ ব্রন্মেরই প্রকরণে একথা লিখিত হইয়াছে । 
তৃতীয় অধিকরণ--( ১১-১২ সুত্র ) 

“তং পিবস্তো স্ুকৃতন্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্টোঃত কঠোপনিষদের এই 
বাক্যে জীব ও পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে । 
চতুর্থ অধিকরণ-( ১৩-১৭ সুত্র ) 

... “ষ এযোহক্ষিপুরুষো দৃশ্তে এষ আত্মেতি” এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 

কথিত অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা | 
পঞ্চম অধিকরণ-( ১৮-২০ সূত্র). 
_. ব্বহদারণ্যকে “আত্মান্তধ্যাম্যমৃতঃ” ব্রহ্মবাচক | 
ন্ট অধিকবণ(২১-২৩ সুত্র) 

মুণ্ডক উপনিষদে “যত্তদ্রেস্তমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শোত্রং, ইত্যাদি 
বাক্য ব্রন্মবাচক। 
সপ্তম অধিকরণ-_( ২৪-৩২ স্থুত্র ) 

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে “আত্মানং বৈহানরমুপান্ডে” এই বাক্যে বৈশবীনর শব্দ 
অগ্নি কি জীব বাচক নহে, পরমেশ্বর-বাচক। 


৭. ীপ্রীচৈতন্য কথা। 


প্রথম অধ্যায়_-তৃতীয়পাদ। 
প্রথম অধিকরণ_(১-৭ সূত্র ): . 
“্যস্মিন্‌ দ্যৌঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষমোতং” (মুওক )-_-এই বাক্যে ব্রন্মেরই 
কথা বল! হইয়াছে। 
দ্বিতীয় অধিকরণ-__( ৮-৯ সুত্র ) 
| “ভূমান্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” (ছান্দোগ্য । ) এখানে ব্রহ্মই তূমা। 


তৃতীয় অধিকরণ__( ১০-১২ সূত্র ) 


“তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদস্তি” ( বৃহদারণ্যক ) এখানে “অক্ষর” 
বর্ণ নহে, ব্রহ্ম । 
চতুর্থ অধিকরণ-_( ১৩ সুত্র ) 
“এতদ্বৈ সতাকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারম্তস্মাদ্িদ্বানেতেনৈবায়তনে 
নৈকতরমন্ধেতি এইরূপে প্রকরণের আরম্ত করিয়া প্রশ্ন-শ্রুতি বলিতেছেন, 
প্যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত।»৮ 
প্রকরণে পরত্রহ্ের উল্লেখ আছে। অপর-্রন্মেরও উল্লেখ আছে) 
তাহা হইলে পরম পুরুষ বলিলে কোন্‌ ব্রঙ্গাকে বুঝিতে হইবে? কাহার 
অভিধ্যান করিতে হুইবে? মীমাংসা এই যে, পরব্রন্মেরই ধ্যান করিতে 
হুইবে। | 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিকরণ-_( ১৪-২১ সুত্র) 


সালা শ্রতিঃ ঈহ্রাকাশ আঁকাশও নহে, স্ীবও মহে, কিন্ত 
রন 


ব্রহ্মহত্র। ১ 
সপ্তম অধিকরণ _( ২২-২৩ সূত্র ) 

“ন তত্র হুর্য্যোভাতি ন চন্্রতারকং নেমা বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভান্তমন্্ুভাতি সর্ব তন্ত ভাসা সর্ধমিদং বিভাতি” ( কঠবল্লী )__এ 
কোন অন্ত ভাস্বর পদার্থ নহে, স্বয়ং ব্রহ্ম । 
অষ্টম অধিকরণ--( ২৪-২৫ সুত্র ) 

কঠবলীর “অনুষ্মাত্র পুর” বিজানাত্থা নহে, পরমাযা। মন্ুষ্যের . 
শাস্ত্রে অধিকার। মনুষ্যের হৃদয় অন্গুষ্ঠ পরিমিত। যদিও পরমেশ্বর 
সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি শাস্ত্রাধিকার-সম্পন্ন মন্ুষ্যের 
হৃদয় লক্ষ্য করিয়া “অনুষ্টমাত্র পুরুষ” বলা হইয়াছে । 
নবম অধিকরণ-_( ২৬-৩৩ সূত্র ) 

তবে কি মন্ধুষ্যেরই কেবল শাস্ত্রে অধির্কার আছে। দেবতার কি 
নাই? বাদরায়ণ বলেন, দেবতারও অধিকার অছে। কারণ, 
দেবতারও শরীর আছে। শরীর পরিমাণে ভ্ৃদয়ও মাছে। অন্ুষ্ঠেরও 
সেইরূপ পরিমাণ। | 


শুদ্রের বেদে অনধিকার। 
প্রথম অধ্যায় তৃতীয়পাদ। 


দশম অধিকরণ-_( ৩৪-৩৮ সূত্র ) 

তবে শৃদ্রের অধিকার নাই। কারণ শ্রুতি ও স্থতি-বাক্য বিচার 
করিলে দেখা যায়, যে বেদের অধিকার ব্যতিরেকে বৈদিক জ্ঞানলাভ 
হইতে পারে না। উপনীত না হইলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শুদ্রের 
উপনয়ন নাই। তৈত্তিরীয় সংহিত। সেইজন্ বলিয়াছেন-_“তস্মাচ্ছজো 
বজ্েনবক্ুপ্তঃ1% ৃ 

গৌতম খষি জাবালকে ধ্ঙ্গবিষ্ত!- শিখাইবার পৃর্ব্বে তাহার সরল ব্যবহার 
ও সত্যবাদিতা দ্বারা ব্রন্মকুলে জন্ম অবধারণ করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে 
রঙ্ববিষ্ঠার উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতেও অস্কুমান কর! যায় যে, শৃদ্রের 
বৈদিক জ্ঞানে অধিকার নাই। চিক: 

স্বতিতেও এ সম্বন্ধে নিষেধ-বাক্য আছে। প্রথমতঃ মন্তু বলেন, “ন 
শৃদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার মর্থতি।৮. 

তাহার পর অন্ত স্মতি-বাক্য আছে যথা-_“্অথাস্ত বেদমুপশৃন্বত স্তপু- 
জতুত্যাং শ্রোত্র-প্রতিপূরণম্‌” বেদ-শ্রবণকারী শৃত্রের কর্ণে সীসক ও জতু 
ভরিয়া দিবে। 

“পদ্যহবা এতৎ শ্রশানং যচ্ছংদ্তস্বাৎ শৃদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্‌।” 

শৃদ্র শ্মশান-তুল্য । এ জন্য শুদ্রের নিকট বেদাধায়ন করিবে না । 

বেদোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ এবং বেদাধ্যয়নে শরীর-ভেদও স্থৃতিতে 
শৃদ্রের জন্ত নির্দিষ্ট হুইয়াছে। পন শূদ্রায় মতিং দগ্যাৎ, “দ্িজাতী- 


শূদ্রের বেদে অনধিকার । ৭৩ 


নামথাধ্যয়নমিজ্যা দানম্‌।” এইরূপ বাক্যে বেদও বৈদিক কর্ণ ছুইই 
'শৃদ্রের প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । 

এইরূপে নিজের ভাষ্যদ্বারা শঙ্করাচার্যয ব্যাসস্থত্রের অর্থ ম্পটপে 
ব্যাখ্যা করিলেন। শৃদ্রের বেদাধ্যয়ন-নিষেধের 'প্রমাণগুলি যত্বের সহিত 

ংগ্রহ করিলেন। কিন্ত জগতের শিক্ষাগুরু, পরম কারুণিক গৌতম 

বুদ্ধের দ্বিতীয় মৃদ্তি শঙ্কর, ভেদজ্ঞান-রহিত চিনানিররণ শ্বনঃ শৃদ্রের 
অনপ্িকারে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া বলিয়া উঠিলেন-__ 

“যেষাং পুনঃ পুর্ববকৃতসংস্কারবশাৎ বিদ্ুরধর্ম্ব্যাধপ্রতৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তি 
স্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রান্তিঃ প্রতিবদ্ধং জ্ঞানমৈকাস্তিকফলত্বাৎ1% 

“কিন্তু যে সকল শূদ্রের বিছুর, ধর্মবব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় পৃব্বজন্ম-কৃত 

হস্কার বশতঃ জ্ঞানোৎপন্ধি হইয়াছে, ' তাহাদিগের ফলপ্রাপ্তি কে প্রতিরোধ 

করিতে পারে? কারণ, জ্ঞানের ফল ট্রীকান্তিক। জ্ঞানের ফল 
কিছুতেই প্রতিহত হয় না। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। শুদ্রের যদি 
জ্ঞান হয়, তবে কি তাহারা অজ্ঞান থাকে ? 

“শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্” ইতি চেতিহাসপুরণাধিগমে চাতুর্বণ্যাধিকার 
স্মরণাৎ |” 

ইতিহাস-পুরাণ্বারা যে জ্ঞানের অধিগম হয়, সে জ্ঞানে চারিবর্ণেরই 
অধিকার 'আছে। স্বয়ং ০৪ মহাভারতে বিবাহের “আবয়ে্চতুরো৷ 
রগ» ঠা 
“বেদপূর্ববকস্ত নাস্ত্য ধ্লিকারঃ শুদ্রাণামিতি স্থিতম্‌।” 

তবে বেদের কর্মকাণ্ড হইতে আর্ত করিয়া, বৈদিক যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের 
অনুগ্রহ লাত করিয়া," মন্ত্র দ্বার! অগ্সিদেবকে দূত 'করিয়া সকল দেবকে 
হর্য' দান করিয়া, সংস্কার.ও আশ্রমের. পথে পথিক হইয়া .এ পথলন- 
জানে শৃত্রেরণ অধিক্কার.“নাই । এখন ব্রান্ধাণেরও সে পূর্ণ অধিকার নাই'। 


. ৭৪ শ্রীশ্রীচৈতন্থ কথা । 


এখন সে সংস্কারও নাই, সে বৈদিক মার্গও নাই । এখন বর্ণাশ্রম-ধর্্ম 
কেবল মাত্র নামে পর্যবসিত হইয়াছে। 

ভাগবত পুরাণে এইজন্ত লিখিত হইয়াছে ঘেঃ কলিকালে জাতিগত 
আচার ধর্ম নাই, গুণগত আচার ধর্ম। যদি কোন শূদ্রের স্বভাবগত. 
্রাহ্মণের ধর্ম হয়, তাহা! হইলে তাহার ব্রাহ্মণের কার্যে অধিকার 
হ্য়। 

যে কালে শারীরক-সুত্র লিখিত হইয়াছিল, সে কালে যাহার পাপ- 
পুণ্যের জ্ঞান ছিল, সে সংস্কারদ্বারা বৈদিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত ॥ 
সে ফালে শূদ্রের পাপ-পুণ্যের জ্ঞান ছিল না। তাহার সংস্কার অসম্ভব। 
ছিল। যেমন পশ্তর পাপপুণোর জ্ঞান নাই) তাহার সংস্কার 
অসম্ভব। সেরূপ মনুষ্যপণ্ডকে (4১01708] 1020) চেষ্টা দ্বারা সংস্কৃত: 
ৰ্রিতে পার! যায় না। পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ দ্বারা, ছুঃখ ও যাঁতনার, 
কষাঘাত দ্বারা ক্রমশঃ মন্ুম্যপশুর পাপ-পুণ্যৈর জ্ঞান হয়। তখন 
তাহার বর্ণাশ্রম-নিয়ত দেশে দ্বিজাতিকুলে জন্ম হয়। তখন তাহার 
বৈদিক সংস্কার হয়, এবং সে বৈদিক কর্ম দ্বারা ক্রমশঃ বৈদিক জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে। 

যে কালে ভগবান্‌ বৈবন্বত মন, মানব-ধর্ম নির্ণয় করিয়াছিলেন, সেকালে 
মনুয্য-পণ্ুকে শূত্র বলিত। “ন শুদ্রে পাতকং কিঞিৎ।” সেইরূপ সিংহ- 
ব্যাস্ত্ররেও কোনরূপ পাপ নাই। যেরূপ সিংহব্যাঘ্ের পাতক নাই, 
সেইরূপ মনুষ্য-পণ্ড শৃদ্রেরও পাতক নাই। কাল্পণ উভয়ই হিতাছিত-জ্ঞান- 
শৃস্ভ। 
কিন্তু খন পৃতের হিতাহিত জান হয, তখন সে ফি শুর থাকে? তখন 
ফি তাহার বিজ হইতে পারে লা? ঘদি রে পূর্বাজন্মে সংস্কার-: 
ম্পন্ধ হইয়া, পলপজনে পৃত্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, মেও কি জানলা". 


বা 
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সম্বন্ধে শূদ্রু বলিয়া! পরিগণিত হইবে ?. বিছুরের জ্ঞান কি ব্যাসের 
জ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট হইবে? শঙ্করাচার্য বলেন, বিছ্রাদির ন্যায় 
সংস্কারহান লোক বৈদিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন এবং হিতাহিত- 
জ্ঞানসম্পন্ন শূদ্র ইতিহাস-পুরাণাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ 
হইবেন। ব্যাসদেবও চতুর্র্ণের জন্ত মহাভারত ও. পুরাণ সম্কলন করিয়া- 
ছিলেন। | 

মন্ত্র্ণের জন্য এত মারামারি কেন? মন্ত্রবর্ণে অধিকার অতি 
সাবধানতার সহিত দিতে হয়। মন্ত্রর্ণের ব্যভিচার আছে। মান্তববর্ণিক 
বেদে সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজাতিরই অধিকার | 

কিন্তু যখন সংস্কার লুপ্ত হইতে চলিল, তখন মান্বর্ণিক বৈদিক. ক্রিয়াও 
অন্তহিত হইল, দেবগণও মন্থষ্ের পরোক্ষ হইলেন । 

এখন আর বৈদিক যজ্ঞও নাই, বৈদিক সংস্কারও নাই। উপনয়ন 
এখন নাম মাত্র। এখন আর গুঁরুকুলও নাই, গুরুকুলে বাসও নাই । 

যে বেদে শুর্রের অনধিকার, 08529055048 
অনধিকার। 

যে মানতবর্ণিক বেদ লুপ্ত হইয়াছে, তাহ! বালক আর্যের সোপানশ্বরূপ 
ছিল, আর্ধ্য বালককে কোলে পিঠে করিবার জন্য দেবতাদিগের অস্ত্র ছিল) 
সে বেদের আজ প্রয়োজন নাই। সেবেদের যে অবশেষ. আছে, তাহা! 
মোক্ষমূলরও নিরাপদে ঘাঁটিতে পারেন এবং যে-কোন শূজ্জও তাঁহাকে 


, জ্ঞানের ভিত্তি করিতে পারে। 


রাঁজগুহে জরাসন্ধের স্ুুবর্তভীঙারে পুনঃ গুনঃ আঘাত করিয়া ফেছ 
কিছু করিতে পারিত না। প্রবেশঘ্বাররহিত বেদভাগারের বহিদে্শে 
দঙায়মান হইয়া কেহ কোন তথ্য জানিতে পারিবে না. ওপনিধদ-জ্ঞান 
প্রকট আছে।. ইডিছাস, পুরাঁপের -সহাযতীয় দি শৃর্জ সফলেই ধে 


গত শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। মান্ত্রবর্ণিক বেদের সোপান সে জ্ঞানলাভের 
জন্য অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় নহে। 

ব্যাসের সুত্র ও শঙ্করের ভাষ্য লইয়া শুদ্রের অনধিকার প্রসঙ্গ বিচার 
করা হইল। রামান্ুজাচার্যেরও এই অবকাশে মায়াবাদী শঙ্করকে কটাক্ষ 
করিবার সুযোগ হইল। 

শ্রীভাষ্যকার বলেন, ব্যাসদেব যাহা বলেন বলুন, মায়াবাদী শঙ্কর কিরূপে 
বলেন শৃদ্রের বেদে অধিকার নাই ? 

“যে তু নির্বিশেষচিন্নাত্রং ব্রদ্ৈ পরমার্থঃ, অন্তৎ সর্বং মিথ্যাভূতং, 
বন্ধশ্চ অপারমার্থিক:,****তৈ ব্র্ধজ্ঞানে শৃদ্রাদ্রনধিকারো বক্ত,ং ন 
শক্যতে। অনুপনীতস্ত অনধীতব্দন্ত অশ্রতবেদাস্তবাকান্তাপি যন্্াৎ 
কম্মাচ্চিদপি-....বাক্যাৎ : বস্তযাথাত্মাজ্ঞানোৎপত্তেস্তাবতৈব. বন্ধনিবৃত্তেশ্চ 
নচ তত্বমস্তাদি বাক্যেনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্ধ্যা ন বাক্যান্তরেণেতি নিয়ন 
শক্যং জ্ঞানস্ত অপুরুষতন্বত্বাৎ, সত্যাং সামগ্রী অনিচ্ছতোহপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ, 
নচ বেদবাক্যাদেব বন্তবঘাথাত্মাজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তর্ভবতীতি বক্ত,ং শক্যং 
ষেন কেনাপি বস্তমাহাত্মাজ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্বেঃ 1” 

াহার! বলেন, নির্বিশেষ চিন্মা্রব্রহ্ই পরমার্থ, আর সব মিথ্যাভৃত, 
সংসারবন্ধনও অপারমার্থিক,. তাহার! কিরূপে বলিতে পারেন যে, ব্রহ্গজ্ঞানে 
শুদ্রের অধিকার নাই । অন্ুপনীত, অনধীতবেদ, অশন্তবেদাস্তবাক্য ব্যক্তিও 
যে.কোন প্রকারে, ষে কোন বাক্াদ্বার! ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তাহার 
বন্ধনিবৃত্তি হয়। তত্বমস্তাদি বাক্য দ্বারাই যে ব্্গজ্তান লাভ করিতে হইবে, , 
তাহা নহে। যেকোন প্রকারে বস্তমাহাত্মাজ্ঞান হইলেই ভ্রান্তি নিবৃত্তি 
শিরিরারার র প্র 

এই অদ্বৈত বস্ত জ্ঞানে ব্রাঙ্মণেরও যেমন অধিকার, শূদ্রেরও সেইরূপ 
*অধিকার: তবে গরীব উপনিষদ্‌ একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। 


শৃদ্রের বেদে অনধিকার | ৭৭ 


“শূদ্রাদীনামের ব্রন্ষবিদ্যায়ামধিকারঃ স্ুশোভনঃ, অনেনৈব ন্যায়েন 
রাহ্মণাদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেঃ উপনিষচ্চ তপস্থিনীদত্বজলাঞ্জলিঃ স্তাৎ।” 

এইজন্ঠ রামান্ুজ বলেন, মায়াবাদ মিথ্যা । শূদ্রের অনধিকারই সত্য। 

আমি বলি, মায়াবাদ রত্য হউক মিথ্যা হউক, শূদ্রের অনধিকার-গ্রসঙ্গ 
এ সম্বন্ধে অপ্রাস্গিক। . 

এ বিষয়ে কোন সাধারণ নিয়ম চলে না । বিদুরের অধিকার রামানুজ- 
কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। 

“বিছ্রাদয়স্ত তবান্তরা ধিগতজ্ঞানাপ্রসেধাৎ জ্ঞানবন্তঃ প্রারববকর্মাবশাচ্ষেদৃশ- 
জন্মযোগিন ইতি তেষাং ব্রহ্ম নিষ্ঠত্বম্‌।” 

যে কোন কারণে হউক, বিদুরাদি শূদ্র যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে, তাহা 
হইলে অন্ত শৃদ্রেও হইতে পারে। জাতিগত অব্যর্থ বাধা নাই। 

মধবাচার্ধ্য বলেন, স্ত্রীলোকের ত্রন্মবিষ্ঠায় অধিকার আছে। অনধিকার 
ত কেবল সংস্কারের অভাব লইয়া'। স্ত্রীলোকের বিবাহই সংস্কার। স্ম্ৃতি- 
শাস্ত্রে বলে, যেমন পুরুষের পক্ষে উপনয়ন, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে 
বিবাহ। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মন্থুরও রাজত্ব নাই, মনুর বংশোডূত রাজগণও লুপ্ত 
হইয়াছেন। তাই ব্যাসের স্ত্র লইয়া আজ. এত মারামারি । 

চৈতন্যদেবের জ্ঞান কৃষ্ণমূলক | ্ীকু্ণ বেদের অতীত। সে জ্ঞানে 
ব্রাহ্মণ, শৃদ্র নাই। তিনি কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য, ধর্শের সেতু রক্ষার 
জনয, বর্ণাশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করিতেন। ভক্তিমিশ্রিত ভাগবত-জানে 
তিনি সকলকেই অধিকার দিয়াছেন, 


“অজা” ছাগী না প্রকৃতি? 
্রহ্মসূত্র__প্রথম অধ্যায়। 
তৃতীয় পাঁদ ১১ অধিকরণ ওয় সূত্র। 


কঠোপনিষদে “প্রাণ এজতি মহত্তয়ং বস্তমুদ্যাতম্” এই বাকো প্রাণ শবে 
বজ্জ কি বায়ু বুঝিতে হইবেনা, পরত্রন্ধ বুঝিতে হইবে । 
১২ অধিকরণ ৪০ সুত্র। 
. ছান্দোগ্য উপনিষদে “পরং জোতিরুপসম্পদ্ণ” এই বাক্যে পরজ্যোতি 
শবেও পরত্রহ্ বুঝিতে হইবে। ... 
রামানুজ স্বামী বলেন, শঙ্করাচার্য্যের ঈম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধিকরণ 
ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ নহে, বস্তুতঃ একই অধিকরণ | অন্ুষ্ঠমাত্র পুরুষ 
্রহ্মবাচক, এই মাত্র অধিকরণের বিষয়। শূড্রের প্রসঙ্গ মূল-প্রসঙ্গের 
আনুসঙ্গিক, যদিও প্রসঙ্গ হইতে ভিন্ন। প্রাণ আর জ্যোতি শব 
কঠোপনিষদেই অন্ুষ্ঠপুরুষের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং এই শব কঠোপনিষদে 
সপষ্টতঃ ব্রহ্মবাচক ; সুতরাং অনুষপুরুষও ব্রহ্মবাচক | 
এ কেবল অধিকরণ লইয়! বিবাদ । 
১৩ অধিকরণ, ৪১ সূত্র । 
ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশ শব ব্রহ্মবাচক। 
১৪ অধিকরণ ৪২-৪৩ সুত্র। 
বৃহদারণ্যকে বিজ্ঞানময় শব্দও ব্রক্গবাচক। রামানুজ স্বামীর মতে ১৩ ও 
১৪ অধিকরণ ভিন্ন নহে, কেবল মাত্র আকাশ-বিষয়ক অধিকরণ। 


“অজা” ছাগী না৷ প্রকৃতি। গম 
চতুর্থ পাদ। 
১ম অধিকরণ ১৭ সুত্র । 


“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ”-_কঠোপনিষদ্‌। মহত, অব্যক্ত 
ও পুরুষ শব্ধ এইরূপ সন্নিকট থাকায় “অব্যক্ত” শবে সাংখ্য শাস্ত্রের প্রধান 
বুঝাইতে পারে । এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ব্যাসদেব বলেন যে, প্রকরণ 
, অনুসরণ করিলে, অবাক্ত শবে শরীর বুঝায়। কঠোপনিষদের' অগ্র-পরবর্তী 
বাক্য সকল বিচার করিয়৷ শঙ্করাচা্য এই অর্থ সুস্পষ্ট করিয়াছেন । 


২য় অধিকরণ ৮-১০ সুত্র । 


এই অধিকরণের অর্থ করিতে গিয়া শঙ্করাচাধ্য যে বিষম ভ্রমে পতিত 
হুইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হুত্র তিনটি । “চমসবদবিশেষাৎ।» 
“কোন বিশেষ নাই। এইজন্ঠ “চমস” শব্দের স্তায়।* 

“জ্যোতিরুপক্রমাত্ব্‌ তথা অধীয়ত একে । 

“জ্যোতিরুপক্রমের'জন্ত কেহ কেহ এরূপ পাঠ করিয়া থাকেন ।” 

“কল্পনোপদেশাচ্চ মধবাদিবদবিরোধঃ 1৮ ৃ 

পকল্পনার উপদেশ থাকায় মধ্বাদির স্তায় বিরোধ হয়.না।” 

প্রথম হুত্রের অর্থ ফ্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। সকল ভাষ্কারই 
বলেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিযদের “অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং। বহ্ৰীঃ 
প্রজাঃ স্ছজমানাং সরূপাঃ। অজো হোকো জুষমাণোইন্থুশেতে জহাত্যেনাং 
ভূক্তভোগামজোহস্যঃ* এই শ্লোক লইয়া! এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে । 
শঙ্ষরাচার্য্য রলেন “অজা” শবে প্রধান কি প্রকৃতি বুৰিতে হইলে কোন 
বিশিষ্ট মির্দেশ চাই । . রারণ অঙ্গ শবে ছাগীও ত বুঝুয়। এখানে অজ 
শবে প্রধান, বুঝ্ধিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই 


৮. শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


লোহিত শুরু কৃষ্ণ অজার যে:কোন অর্থ করা যায় এবং যে-কোন 
মতে সে অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। বৃহদারণাক উপনিষদে “অর্বা খ্রিলশ্চমস' 
উবুপ্” এইরূপ চমসের বিবরণ আছে অর্থাৎ সেই চমসের মুখ নীচে এবং 
শেষভাগ উর্ধে । কেবলমাত্র এই মন্ত্র পড়িলে জানা যায় না যে, কোন 
চমস পাত্রের উল্লেখ এই মন্ত্রে আছে। পরে অন্য মন্ত্রে এই চমসকে 
আমাদের মস্তক বল! হইয়াছে, কারণ মন্ত্রকের নিয়ভাগে মুখগহৰর এবং 
উপরিভাগে অবশিষ্ট ইন্দিয়গণ। | 

অজা শবের প্রকৃত অর্থ তবে কিূপে জানা যায়? সেইজন্য . দ্বিতীয়, 
সুত্রে বলিতেছেন-__জ্যোতিঃ অর্থাৎ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া ( তেজ 
জল 'ও পৃথিবী এই তিন ভূত) অজা শব্দ বাচ্য। কারণ কোন কোন' 
শাখায় এরূপ পাঠ আছে । যেমন ছান্দোগ শাখায়-_“্যদগ্নে রোহিতং রূপং 
তেজসম্তদ্রপং যচ্ছুকুং তদপাং যংকৃষ্ণং তদরস্ত”। অগ্নির লোহিত কপ, . 
জলের শুক রূপ এবং পৃথিবীর কৃষ্ণরূপ। 

“তেজোহবন্নকে” অজ! বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিজের মন পরিতৃপ্ত হইল 
না। ব্যাসন্থত্রের অযথা অর্থ করিয়া শঙ্করাচার্ধ্য স্বয়ং অজার অন্য অর্থ করেন। 
তিনি বলেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদেই এ্রশ্বরিক শক্তির উল্লেখ আছে-_“তে, 
ধ্যানযোগান্থগতা অপশ্ঠন্‌ দেবাত্মশক্তিং ন্বগুণৈ নিগুঢ়াম্‌1” . এই অব্যাকৃত- 
নামরূপা| দৈবী শক্তিই অজা শব্দ বাচ্য হইতে পারে। তবে শক্করাচার্্যকে 
এই অর্থ করিতে নিষেধ কে করিয়াছিল ? 

'তেজোহবন্ন না হয় লোহিতশুক্ুকৃষ্ণ হইল। “অজা” কিরূপে বর ? 
এইজন্ঠ শঙ্করাচারধ্যকে তৃতীয় সুত্রের এক বিকৃত অর্থ করিতে হইল.| 

এ কেবল-করন। মাত্র। ইহাতে কোন দোষ নাই। এখানে একথা .. 
বলা হয় নাই যে, তেজ্ঞোহবন্ন: ছাগজাতীর কিনব জন্মরহিত। এখানে এই 
মাত্র কল্পনা কর! হইয়াছে যে, পৃথিবী, জল' ও তে হইতে জরাধুজাদি, 


*অজা” ছাণী ন! প্রক্কৃতি? ৮৬ 


সকল প্রাণী উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই ভূতত্রয় একটি ছাগীর তুল্য । যেমন: 
কোন ছাগী দৈববশতঃ কতকটা লোহিত বর্ণ, কতকটা শুর্লুবর্ণ ও কতকট। 
কুষ্ধর্ণ। তাহার সন্তান সম্ততিগণ মাতারই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাহার মধ্যে 
কোন ছাগ &ঁ ছাগীর নিকট থাকিতে ভালবাসে কেহ ভালবাসে না ॥ 
সেইরূপ তেজোইবন্ন লক্ষণ, ত্রিবণ, ভূতপ্রকৃতি হইতে চরাচর ভূতজাত উৎপর্ধ 
হয়। অবিদ্বান্‌ সেই প্রকৃতির উপভোগ করে।. বিদ্বান সেই প্রকৃতিকে 
ত্যাগ করে। 
যদি শঙ্করাচার্ধ্য এই অর্থ না করিতেন তাহা লে আমরা ই 

হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিতাম না । 

_ আচার্য স্থত্রের অর্থ করিতে গ্রিয়া বেশী দূরে গিয়াছেন | তিনি 

ংখোর প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে গিয়া প্রকৃতিকে একবারে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন এবং ব্যাসদেবকে অজার তেজোইবন্ন অর্থ দিয়া নিজে চুপে চুপে 
“তরিশ্বরিক শক্তি” অর্থ করিলেন । 
।  গোবিন্দানন্দ কিন্তু দোষ দিলেন ব্যাসের ধারে: এবং -থিবো (0 
য়াহেব গোবিন্দানন্দেরই অনুসরণ করিলেন 
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৮হ জীত্রীচৈতগ্ঠ কথা । 
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থিবো সাহেব যদি জানিতেন যে তেজোহবন্ন লক্ষণ অজ! শঙ্করাচার্যের 
্থষ্টি তাহ! হইলে তিনি এরূপ লিখিতেন না। 

রামানুজ বলেন,. অজা অর্থে প্রকৃতি কেন ছাড়ি, সাংখ্যের স্বতন্ত্র 
প্রক্ৃতিই ছাড়িব। ঈশ্বরাধীন প্রকৃতি ভগবাগীতাতেও আছে, শ্বেতাশ্বতর 
'উপনিষদেও আছে। তত্তিন্ন আথর্কন চৃল্লিকা উপনিষদে ও গর্ভ উপনিষদে 
কুম্পষ্টরূপে ঈশ্বরাধীন প্রধান, প্ররূতি ও অব্যস্কের উল্লেখ আছে। 

ব্যাসদেব কেবল এইমাত্র মীমাংসা করেন যে,_-“অজা” শবে সাং 
চার্য্যের স্বতন্ত্র প্রধান বুঝায় না, ঈশ্বর-পরতন্ত্, শ্রুতি-সম্মত প্ররুতি বুঝায়। 
কেবলমাত্র “অজা” শব্ধ থাকিলেই স্বতন্্প্রক্কৃতির অধিগম হয় না। যেমন 
কেবলমাত্র মস” শবে কোন নির্দিষ্ট *চমস+ বুঝায় না। প্রকরণে এমন 
কিছু নাই যাহাতে “অজা+ শবে স্বতন্ত্র প্রক্কতি বুঝায়। “অতোহনেন মন্ত্রেণ 
ন অন্রঙ্াত্মিকা অজ অভিবীয়তে।” এইজন্ত এই শ্রুতিবাক্যে অব্র্ধা ্মিকা 
“জা” বুঝায় না।, 

“জ্যোতিরুপক্রমাত্ু"--অপরন্ধ ্রঙ্গাত্মিকা প্রকৃতি বলিবার কারণ 
আছে। হ্ষত্রে “জ্যোতি” শব ব্রন্ষবাচক। “জ্যোতিরুপক্রম।-ব্গ- 
কারণিক! । তথা হি জধীয়তে একে 1%. তৈত্তিরীয় শাখাস্তগত মহানারায়ণ 
উদ্যদিষনে, ঙধাত্মিকা, অজার উল্লেখ আছে।: শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 
প্রকরণেরমারস্তে “কিং কারণ ব্রথ--.এইয়প উল্লেখ আছে। 

“ কেবল এইমাত্র আপত্তি হইসে পারে- বদি প্রকৃতি ব্রদ্মকারণিকা! হয়, 


“অজা” ছাগী না গ্রকৃতি? ৮৩. 


ত্াস্থ! হইলে “অজা+ কিরূপে হইতে পারে। তাহার উত্তরে তৃতীয় কুজে, 
বলিতেছেন. যে,_-“কল্পনোপদেশাচ্চ”-_-এখানে “কল্পন” শবের অর্থ শি । 
যেমন -হুর্যযাচন্দ্রমসৌধাতা! যখ পূর্ববমকল্পয়ৎ+ 

প্রকৃতি কারণ ও কার্যযরূপে ছুই অবস্থাপন্ন। 

“সা হি প্রলয়বেলায়াং ত্রহ্গচাপন্না অবিভক্ত-নামরূপা অবাক্তাদিশব্দবাচা। 
সুক্মুরূপেণ,__অবতিষ্ঠতে | স্ব্টাবেলায়াং চোদুত-সত্বাদিগুণা বিভক্ত-নামরূপা 
বাক্তাদিশব্দ-বাচ্যা তেজোইবন্নাদিকূপেণ চ পরিণতা লোচিত-শুরু-কুষ্ণাকারা 
চ অবতিষ্ঠতে। অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্ধ্যাবস্থ। চু জ্যোতিরুপক্লমা ইতি 
ন বিরোধঃ |” 

কারণাবস্থার ব্রহ্মতাপন্ন অবাক্ত প্রকৃতিকে অজা! বলিলে দোষ হম না। 
রামান্জের এ অর্থ অসঙ্গত মনে হয় না। 

শঙ্করাচার্য্ের মায়াবাদে সৃষ্টি নাই, প্রকৃতির সত্বা ও বিকার নাই। 
আছে মাত্র মায়াশক্তি । সেই মায়াশক্তি দ্বারা অয় ব্রন্মে জগতের “ভাগ+ 
হয়। এই মায়াবাদ অনুসরণ করিয়! হয়ত আচার্য্য “অজ” প্রকৃতি স্বীকার 
করিতে চাহেন না। কিন্তু তেজোইবন্ন দ্বারা কিরূপে মায়াবাদের সমর্থন হয়, 
তাহা বুঝি না । তেক্তোইবন্ন ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শক্তি গ্রহণ করিলে. 
তাহার মতের সমর্থন হয় বটে। কিন্তু গোবিন্দানন্দ সে কথা বলিলেও, 
ভাষ্যকার সে কথা বলেন নাই। 

মধৰাচার্যের মতে এই তিন সুত্রে 'অজা”র উল্লেখ নাই। তাহার 
ব্যাখ্যানুদারে যেরূপ চমস শবের অর্থ মুখ, সেইরূপ অব্যক্তাদদি শবের অর্থ 
ত্রহ্ম। “জ্যোতি”, অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ শবেও ব্রহ্মকে উল্লেখ 
করিতেছে। “কল্পন/*, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুধ্যানের জন্যই ঈশ্বরের এইরূপ 
নানা অভিধান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

মধ্বাচার্যের অর্থ একরূপ দয়ানন্দী অর্থ। যেমন দয়ানন্দের মতে 


৮৪ ্্ীত্রীচৈতন্ঠ' কথা ৭ 


বেদের দেবতাবাচক সকল শব্দই ঈশ্বরবাচক এবং বেদের শিক্ষাও কতক 
পাশ্চাত্য. সভ্যতার অন্গত- প্রকরণ য্াহাই : ইউক. না কেন-_-সেইরূপ 
হন্থমানের অবতার মধবাচার্ধ্য সকল. হুত্রেই ব্রহ্ম দেখেন। সেই পরম 
ভক্তের নিকট আমি সতত মস্তক- অবনত করি। তাহার ভাষোর কথ! 
আমি কিছুই বলিতে চাহি না । চিনি বলেন ভক্তের নিকট তাহাই 
উপাদেয়। 

 চৈতন্ঠসম্প্রদায়ভুক্ত বলদেব রা তাহার গোবিন্দভাষ্যে রামানুজের 


অর্থই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ.করিয়াছেন। বাস্তবিক এ. বিষয়ে রামানুজ- স্বামী 
ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত অভিন্ন। 


কাশরুৎন্থের সিদ্ধান্ত--শঙ্কর ও রামানুজ। 
চতুর্থ পাদ__ 

তৃতীয় অধিকরণ_সূত্র ১১-5৩। 

প্যস্মিন্‌ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশন্ত প্রতিষ্টিতঃ৮__বহদারণ্যকের এই 
বাক্যে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতিতত্বকে বুঝায় না। 

চতুর্থ অধিকরণ-সুত্র ১৪--১৫। 


বেদবাক্যেসথ্টি ক্রম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ বাক্য থাকিলেও, অ্রষ্টার সম্বন্ধ 
কোন বিরোধ নাই ! 


পঞ্চম অধিকরণ_সুত্র ১৬--১৮। - 
“যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কত্বা যস্ত টি কর্ম, 
স বৈ বেদিতবাঃ”__কৌধিতকী ব্রাহ্মণের এই বাক্যে 'পুরুষাণাং কর্তা কে? 
শঙ্করের পূর্ববপক্ষ__ প্রাণ না হয় জীব। রামান্ুজের পূর্ববপক্ষ-_প্রসঙ্গানুযায্রি- 
খ্যদর্শনের পুরুষ কি কর্তা ?. উভয়েরই: মীমাংসা ব্রহ্ম কর্তা । 
ষষ্ঠ অধিকরণ_সৃত্র ১৯--২২। 
এইরূপ “আত্ম! ধা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে পূর্বপক্ষ শঙ্কর-মতে 
জীব, রামানুজ-মতে সাংখ্য পুরুষ । উভয়ের সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম ।" অর্থাৎ এই” 
শ্রুতিতে আত্মার অর্থ ব্রহ্ম । ০ 
'কেন শ্রুতিতে আত্মশবে ত্রন্ধ বুঝায় ?. কেন একই শব জবার ও 
পরমাত্ম। এই ছুয়ে প্রযুক্ত হয়? ধৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে পতি, পুত্রের উল্লেখ : 


৮৩ ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


আছে । হে মৈত্রিয়ি, পতির জন্তঠ পতি প্রিয় নহে, আত্মাস এগ পাত 
প্রিয়। সেই আত্মাই আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিষয় । অতি 
সহজে শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মা পরমাসত্বা হইয়া যায়। ইহার যথার্থ কারণ 
কি? জীবাত্মা ও পরমাস্মা কি এক? তাই প্রসঙ্গক্রমে ব্যাসদেব 
তিনজন মুনির মত উল্লেখ করিতেছেন__আশ্মরথ্য, উড়ুলোমি এবং 
কাশকৎন। 

আশ্ারথা খষি বলেন,_ পরতিজ্ঞাসিমেরিলম” । 

প্রকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে-_“আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং 
ভবতীদং সব্ধবং যদয়মাত্মা।” আত্ম! বিজ্ঞাত হইলে সকল বিজ্ঞাত হয়। 
এই সকলই আত্মা । 

এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা জানা যায় আত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও 
অভিন্ন। আশ্মরখ্যের এই ভেদাভেদবাদ ভামতীকার বাচম্পতি মিশ আপন 
টীকায় বিশদ করিয়াছেন । 

“অগ্নির স্ফুলিঙ্গগণ অগ্নি হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ ম্বূপতঃ 
স্কুলিলগগণ অগ্নি, এবং একান্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে অগ্নি 
হইতে শ্ফুলিঙ্গের ভেদ করা যাইত না, এবং এক শ্ফুলিঙ্গ হইতে অন্ঠ 
শ্ষুলিঙ্গেরও ভেদ হইত না । . প্লেইরূপ জীবসকল ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া, 
ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ চৈতন্যই তাহাদের শ্বরূপ,_-আবার 
একাস্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ থাকিত 
না। আর বদ্দি তাহার. ব্রঙ্গ হইতে অভিন্ন ও সর্বজ্ঞ হইত, তাহা হইলে 
জীবের প্রতি উপদেশ নিরর্থক হইত। এই জন্ত জীবসকল ব্রহ্ম হইতে 
কতক ভিন্ন ও কতক অভিন্ন ।৮ 

: আশরথ্য ধষির সাপক্ষে রামাস্কুজ স্বামী ছৃষ্টটী শ্রুতিবাফ্যের উল্লেখ 
কক্েম। 


কাশরুৎম্নের সিদ্ধান্ত--শঙ্কর ও রামানুজ । ৮৭ 


“আত্ম বা ইদমেক এবাগ্র আমীৎ”__-ধতরেয় আরণ্যক | 
“্যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিশ্ফুলিঙ্গাঃ 
সহমশঃ প্রভবস্তে স্বরূপাঃ। 
তথ! ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ 
প্রজায়ান্তে তত্র চৈবাপিয়স্তি।” 
মুণ্ডক উপনিষং। 
ওঁড়ুলোমি খষি বলেন,__প্উৎক্রমিষ্যত এবস্তাবাৎ।” 
অবশ্ঠ জাগ্রৎ অবস্থায় জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন। কিন্তু উৎক্রমণ করিলে 
জীবের পরমাত্মভাব হয়। অর্থাৎ যদিও জীব বাস্তবিক পরমাত্মা হইতে 
ভিন্ন, তথাপি ভাবাস্তর হইলে জীবের পরমাত্মত্ব হয়। তবে কিযে,সে 
জীব উৎক্রমণ করিলে পরমাত্বা হয়? তা নয়। দবিজ্ঞানাত্া বা জীব 
দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সঙ্ঘাতরূপ উপাধি-সম্পর্কে কলুধীভূত। জ্ঞান+ 
ধ্যানাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া জীব সংগ্রসন্ন হইলে, উৎক্রমণান্তর তাহার 
পরমাত্মার সহিত এ্ীক্যোপপত্তি হয় ।৮__শঙ্কর। 
এই মতের সমর্থনে নিয়লিখিত শ্রুতিবাকোর উল্লেখ করা যায়,_ 
“এষ অম্প্রসাদোইম্মাৎ শরীরাৎ সমূখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ স্বেন 
রূপেণাভিনিষ্পগ্যত ইতি ।৮. | 


ছান্দোগ্য। 
“্যথ! নগ্তঃ শ্যন্দমানাঃ সমুদ্রে- 
ইস্তংগচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান্াম-রূপাদ্বিমক্তঃ 
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥৮ ্‌ 
রঃ এ ... মুণ্ক | . 


৮৮ রীপ্ীচৈতন্ত কথা 1... 


এই মতকে বাচম্পতি মিশ্র সত্যভেদবাদ বলেন | 

কাশকৎন্ন খধি বলেন,-_“অবস্থিতেঃ৮। পরমাত্মা। জীবরূপেই অবস্থিত । 

শঙ্কর ও রামান্ুজ উভয়েরই মতে কাশকৃৎঙ্সের মত সিদ্ধান্ত । 

এই বিষয়ে ছুই আচার্যেরই মত পর্য্যালোচনা করা উচিত। 

প্রথমে শাঙ্করভাষ্ের উল্লেখ করিব । “অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ত নাম- 
রূপে ব্যাক্করবাণি” এবং জাতীয়ক ব্রাহ্মণবাকায দ্বারা পরমাত্মারই জীবভাবে 
অবস্থান দেখা যায়।.. এই অভিপ্রায়বাঞ্জক বৈদিক মন্ত্রও আছে-_“সর্বাণি 
রূপাণি বিচিত্য ধীরে! নামানি কৃত্বাভিবদন্‌ যদদান্তে ।” . অগ্নি, জল, প্রত্ৃতি 
ভূতের স্থপটিপ্রকরণে, জীবের পৃথক্‌ সথষ্টি হইয়াছিল, একথা শ্রুতিতে পাওয়া _ 
যার না। অতএব শ্রুতিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে পরমাত্মার, বিকাররূপ. 
জীব স্বতন্ত্র পদার্থ, এরূপ, অবধারিত হইতে পারে । কাশকৃত্্ন আচার্যোর 
মত এই যে, অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। জীব অন্ত কোন তত্ব নহে । . 

_ আশ্মরখ্য খষি যদিও জীবের সহিত পরমাত্মার অনন্তত্ব বলেন, তথাপি 

«প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য”_-এইরূপ বলিয় তিনি কার্য কারণ ভাবের স্থচনা, 
করিয়াছেন, অর্থাৎ জীব কার্য ও পরমাত্মা কারণ। উক্ত খাষির কিয়" 
পরিমাণে অনন্তত্ব অভিপ্রেত, সম্পূর্ণ্রপে নহে।. আবার ওঁডুলোমি খষি 
শষ্টতই অবস্থার অপেক্ষা করিয়া, তেদ ও অভেদ বলিয়াছেন। .. | 

এই সকল খধিদিগের মতের মধ্যে কাশকৃত্ম খষির মতই শ্রুতির 
অনুসারী । কারণ তাহার মত “তত্বমসি” আদি মহাবাক্যের সহিত সঙ্গত। 
পরমাত্মূপ জীবের জ্ঞানেই অমৃতত্ব সম্ভব হয়। আর জীব যদ্দি বিকারাত্মক 
হয়, তাহা হুইলে-_-যেমন বিকৃতি তাহার প্ররুতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে, সেই 
বিরতির আর কিছু থাকে না,__সেইরূপ বিকারাত্মক জীব আপন প্ররু তিতে 
লয় প্রাপ্ত হইলে, কে আর অমৃতত্ব লাভ করিবে? (যদি ভেদ কল্পিত হয়, 
তবেই তত্বমন্তা্দি- বাক্যের জ্ঞানদ্বারা ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে। যদি 


কাশকৎন্নের 'সিদ্ধান্ত-স্শঙ্করী ও রামানুজ। পক 


“ভেদ সত্য হয়, তাহ!। হইলে তাহার নিবৃত্তি হয় নান--আমনগিঁরি )1' এই 
কার নাম ও .রূগ'ক্জীবকে "আশ্রয় করিতে পারে না । নাম ও রূপ' 
জীবের উপাধিকেই'. আশ্রয় করে। উপাধি-আশ্রিত নাম-রূপই' জীব গ্রহণ 
করে। ! তবে যে কোন শ্রুতিতে জীবকে  অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গের স্তীয় বলিয়াছেন, 
'সেস্ফুলিঙত্ব বা অংশত্ব উপাধির আশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবের 
উৎপত্তিও উপাধি আশ্রিত বলিয়। বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ ১০ জীবের 
উৎপত্তি হয় না, উপাধিরই' উৎপত্তি 'হয়। | | 
* উপরে কাশরৎস্নের মত বেদসন্মত ইহা দেখান হইয়াছে। 
এইজন্য বিজ্ঞানাত্ব! ও পরমাত্মারর ভেদ পারমার্থিক নহে। এ ভেদ অবিদ্যা- 
প্রতাপস্থাপিত নামরূপ-বিরচিত দেহাদি উপাধি নিমিত্ত ভেদ। ই অর্থ 


সকল বেদাস্তবাদীরই স্বীকার কর! উচিত। 
“সদেব নি অসীং উঠা (ছান্দোগয ), রে 
সর্বন্” (ছা), পব্রদ্বেদং সর্বম্চ (মু), “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” (বু), 


টি দরষ্টী নান্তোহস্তি রা বু) টি সকল শ্রুতিবাকা- 
দ্বারাও প্র মতের সমর্থন হয়। 
প্ৰান্থদেবঃ সর্বমিদম্” (গীতা ), “ক্ষেত্রজ্ঞধশপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু 
ভারত।” (গী), "সমং সর্বেষু ভৃতেু তি ভাত, (গী )ত্যাদি 
স্থৃতিবাকাও এ মতের সমর্থন করে। 

. যেসকল বাক্যে ভেদদর্শনের নিষেধ করে, মেই সকল বাক্য দ্বারাও 
কাশকৎঙ্গের মত সিদ্ধ হয়। যথা--“অন্ঠোহসাবন্টোহহমন্ীতি ন স বেদ যথা] 
পল্ত” (বৃ) “ৃত্যোঃ স মৃত্ামাপ্সোতি ষ ইহ নানেব পশ্ততি” (বৃ)। 

আবার যে সকল শ্রুতিবাক্যে আত্মার বিচার নাই একথ| বলে, মে 
সকল বাকাও অভেদ প্রতিপন্ন করে--যেমন “স ঘা এষ মহানজ আত্মা- 
ইজরো*মরোহমুতোখ্ভয়ো! বন্ধ” (বৃ)। .. ৮ 7 


৯০ . . প্রীস্রীচৈতন্ত কথা, |. 


অন্তথ মুমুক্ষুর নিরপবাদ বিজ্ঞান হইতে পারে না । (কারণ জীবাস্মা' 
ও পরমাত্মার ভেদ যদি সতা হয়, তাহা! হইলে, জীবের ব্্ষজ্ঞান প্রবল হৃইয়া' 


“আছং ব্রহ্ম” এই নির্বাধ জ্ঞানের বাধক হয়__আনন্দগিরি। ভেদই অপ- 
বাদ। যদি জ্ঞান মুক্তির অরস্থাতেও ভেদ-কলুষিত হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষুকে 


নিরপবাদ জ্ঞানের আশ! পরিতাগ করিতে হয় )। 

আর মুমুক্ষুর স্থনিশ্চিত অর্থও হইতে পারে না। (ভেদ ও অভেদের 
বিরোধ প্রযুক্ত যে সংশয় হয়, ভেদজ্ঞানে তাহার নিরত্তি হয় না-_ 
আনন্দগিরি )। 

নিরপবাদ বিজ্ঞান সকল আকাজ্ার নিবর্তক। কেবলমাত্র সে জ্ঞানা 
'আত্মবিষযয়ক | সে জ্ঞানের অন্ত বিষয় থাকিবে না । 

শ্রুতিতে কথিত আছে,__“বেদাস্ত-বিজ্ঞান-ন্থু নিশ্চিতার্থাঃ৮-_মুগ্ডক। 

“তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমন্ুপশ্তত:৮__ঈশা । 

শীতান্বৃতিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণেও এইব্ূপ বর্ণন আছে। 

যদি এইরূপ গ্রতিপন্ন হঈল, যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্বার একত্বজ্ঞানই 
সমাগর্শন, এবং ক্ষেত্রজ্ত ও পরমাত্মার ভেদ কেবল নামমাত্র, তখন ক্ষেত্রজ্ত 
পরমাত্মা৷ হইতে ভিন্ন এবং পরমাত্ম! ক্ষেত্রজ্ত হইতে ভিন্ল-_-এইরূপ আত্মভেদ- 
বিষয়ক নির্বন্ধ নিরর্থক । 

একই আত্মা নামমাত্র ভেদে বহুধা অভিহিত হয়) 

“্রত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রন্ধ যে! বেদ নিহিতং গুহায়াম্”-_তৈত্তিরীয় উপ- 
নিষদের এই বাকো কোন এক গুহা নির্দেশ করিয়া “গুহায়াম্” শব ব্যবন্ৃত 
হয় নাই। আর ব্রঙ্গ হইতে ভিপ্ন অন্য কেহ গুহাতে নিছিত নঙ্কে। 
শ্রুতিতে ম্পষ্টই বল! হইয়াছে,_“তৎষট। তেবানু ্রাবিশৎ”/__তৈত্তিরীয় | 

যাহার! জীব পরমাত্মার তেদবিষয়ক নির্ষন্ধ করে, তাহারা বেদান্ত 
প্রকুত অর্থের বাধক হয়, শ্রেয়োদ্ধার সম্যগর্শনের বাধক হয় এবট নর্থ 


কাশরুৎস্ের সিদ্ধান্ত--শস্কর ও রামানুজ। ৯৯ 


মোক্ষকে কৃত বা কর্ম্ফলীভূত কল্পনা করে। কিন্তু যাহা কৃত তাহাই 
অনিত্য, স্থুতরাং তাহাদের কল্পিত মোক্ষও অনিত্য। আবার যদ্দি তাস্থার! 
এন্ধপ তর্ক করে যে, মোক্ষ “কৃত” হইলেও নিত্য, তাহা হইলে তাহাদের 
তর্ক স্ায়সঙ্গত হয় না। শঙ্করের যুক্তি আন্ুপূর্বিক দেওয়া! হইল। 

এইবার শাঙ্কর-যুক্তি সম্ব্ধে রামান্ুজের তর্ক দিব। এই তর্ক রামানুজের 
অপূর্ব প্রতিভার পরিচায়ক । যদি রামানুজের সিদ্ধান্ত বা মণ্ডন তাহার 
খণ্ডনের সমতুল্য হইত, তাহা হইলে অনায়ামে তিনি শঙ্করাচার্য্ের স্থান অধি- 
কার করিতে পারিতেন। 

আশ্মরথোর ভেদাভেদ সম্বন্ধে রামানুজ বলেন,_ 

এক বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য আশ্মরথ্য 
যে বলেন-_জীব ব্রহ্ষের কার্ধ্য, অতএব জীব-শবে ব্রহ্মকে বলা যায়, একথা 
অযুক্ত। 

“ন জায়তে অ্রিয়তে ঝা বিপশ্চিং”__ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যত্ধার জান! যায় 
ঘে জীব অজ। | 

আর ইহাও সকলে স্বীকার করে যে, জীবের পূর্ববজগতে অর্জিত, 
কর্মফল-ভোগের জন্য নূতন জগতের স্থষ্টি হয়। ্‌ 

নতুবা! (ষদি প্রতিজগতে নূতন করিয়া হুরধ্য হইতে সুর্য কিরণের ম্যায়, 
্রন্ধ হইতে জীবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে ) বিষম স্থষ্টি হইতে পারে না+ 
(কারণ, ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত হইলে, সকল জীবই সমান ধর্শমীবলহ্বী হইবে। 
তাহা হইলে কেহ স্বখী, কেহ ছুঃখী, কেহ তাল, কেহ মন্দ কেন 
হইবে ?) 

আর যদি জীব ব্রঙ্গের কার্ধামাত্র হয়, তাহা হইলে মুক্তির অবস্থায় 
জীব একবারে ক্রন্ধে লীন হইয়া! যাইবে, তাহার বরহ্গত্বাপত্তি হইবে, তখন 
আর জীব বলিয়৷ কিছুই থাকিবে না.।. বেন ঘটাকাশে মহাকাে হিলিয়া 


মহ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা | 


গেলে তাহার কিছু থাকে না। “এই. বিনাশরপী মোক্ষের জন্ত উপায় 
বিধান ও ' সেই, উপায়ের! অনুষ্ঠান অনর্থক.। : 

আর এরূপ মোক্ষে পুরুষের কি অর্থ সাধিত হইবে ? কযা 
পরিণত হয়, তাহা হইলে ঘটের কি উপকার হয়। ''ওঁডুলোমির মতের 
সম্বন্ধে রামানুজ বলেন,-.-জীবের আবার ব্রহ্ম হওয়া ঝ৷ ব্রহ্মভাব কি কথা? 
উৎক্রমণের পূর্বে জীবের অব্্ষত্ব স্বাভাবিক না৷ ওপাধিক? আর যদি 
ওপাধিক হয়, তাহা হইলে সে উপাধি পারমার্থিক না অপারমার্থিক? 

যদি পূর্ববকালীন অক্রন্ধত্ব স্বাভাবিক বা স্বাভাবগত হয়, তাহা হইলে 
যাহা স্বরূপতঃ অব্রন্ধ, তাহা স্বরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে ন|। 

আর যদি বল--উতক্রমণের পর ভেদেরও নাশ হয়, স্বূপেরও নাশ 
হয়, তাহা হইলে যাহার-স্বরূপ গেল, তাহার অস্তিত্ব গেল, তখন আর 
ব্রহ্মভাব কাহার হইবে? আর সে ব্রহ্মভাব হইয়াই বা কি লাভ? 

যদি বল--উৎক্রমণের পূর্বে জীবের অক্রন্ত্ব, বা ব্রহ্মের সহিত ভেদ, 
ওপাধিক, এবং সেই উপাধি পারমার্থিক, অর্থাৎ বাস্তবিক বা সত্য, কারনিক: 
নহে-_তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হয়--এ কথা বলিতে পার না। কারণ, জীব 
ত পূর্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল। উপাধি জীব হইতে ভিন্ন ছিল। এই পক্ষ- 
বাদীর মত-অন্ুসারে উপাধি ও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্ত বস্তব নাই। তাহা 
হইলে উপাধিতে তেদ হইতে পারে। নিরবয়ব ব্রন্মে উপাধি কর্তৃক ভেদ 
হুইতে পারে না। ভেদ যদি কেবলমাত্র উপাধিগত হয়, তাহ! . হইলে 
উৎক্রমণের পূর্বে যাহা ব্রহ্ম ছিল না, তাহা উৎক্রমণের পর ব্রহ্ম হইল-_ 
এরূপ কথ! বল! চলে না। ও 

আর বদি-বল-_উৎক্রমণের পুর্ব্বে জীবের অব্রন্ধত্ব 'গপাধিক, আর. দে 
উপাধি অপারমার্থিক বাঁ কাল্পনিক, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা 055 ৰ 
পর কে ব্রহ্ম হইল? কাহার ত্রহ্ষভাব হইল 1. | 


কাশকুৎনের সিদ্ধান্ত শঙ্কর, ও রামানুজ। ৯৩ 


“যদি বল-_ত্ন্ষই ব্রহ্ম 'হয়, অর্থাৎ উৎক্রমণের পূর্বে ব্রন্গের আত্মগ্বরূপ 
তাবিদ্যা উপাধি কর্তৃক তিরোহিত ছিল এবং উপাধি নষ্ট হইলেই ব্রহ্ম 
আপন স্বরূপে প্রতিভাত হয়--তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্গ ত নিত্য, 
মুক্ত, স্বগ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, সেই ব্রন্মের অবিদ্য] কর্তৃক তিরোধান কিরূপে 
হইবে? . রা 

তিরোধান শব্দের রি ? বস্তর স্বরূপ নার থাকে, তরে হার 
প্রকাশের নিবৃন্তি'হয়। 

আর যেখানে প্রকাশই বস্তুর স্বরূপ, আর নী তাহাই অঙ্গীকার 
করেন ), সেখানে তিরোধান বা! প্রকাশের নিবৃত্তি হইতে পারে না। .আর 
যুদি প্রকাশের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে স্বরূপেরই,নাশ হইল। 

বর্ম নিত্য-আাবিভূতি, স্ব-স্বরূপ হইলে, উৎক্রান্তির পর ব্রহ্মভাব হওয়া 
অসম্তব। 

এই ত গেল রামানুজের পূর্ব্পক্ষ। এইবার দেখিব রামানুজের সিদ্ধান্ত, 
-যাহাকে তিনি কাশকৎন্নের সিদ্ধান্ত বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

কাশকৃতন বলেন,-_জীববাচক শব্দ ব্রন্ধে প্রয়োগ কর! যায়, কারণ ব্রহ্ধ 
আত্মরূপে স্বশরীরভূত জীবাত্মায় অবস্থিতি করেন। এই মতের সমর্থক 
শ্রুতিবাক্যও আছে; যথা--“য আত্মনি তিষ্ন্নাত্বনোইস্তরো ষমাত্বা নবেদ 
যন্তাত্বা শরীরং য আত্মানমস্তরো যময়তি সবৈ আত্মাইস্তর্যাম্যমৃতঃ,৮ 
যোইক্ষরমস্তরে সঞ্চরন্,৮” "থযস্তাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং নবেদ”, “অস্তঃপ্রবিষ্টঃ 
শান্তা জনানাং সর্বাত্মা” | | 

তিন স্থত্রের বিচার করিয়! শশ্বরাচার্ধ্য ও রামাহ্থুজ কাশবতন্সের দোহাই 
দিয়া, আপন আপন মত স্থাপিত করিলেন। : এখন চৈতন্ত-মন্প্রদায়ী 
ভাষ্যকার কোথায়? বলা হয় নাই,-_শক্করাচার্ধ্য এই তিন সুত্রের প্রকরণ 
. অনুসারে অন্ত অর্থও করিয়াছেন। 


ঞঃ শরীশ্রীচৈতষ্ঠ কথা । 


মৈত্রেরী সংবাদে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে,__“মহতূতমনস্তমপারং 
বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেত্যঃ সমুখায় তানোবানুবিনস্ততি ন প্রেত 
সুংজ্ঞান্তি” | “ভূতেত্যঃ সমুখায়”_ভূতসমূহ হইতে সমুখান--একথা কেবল 
বিজ্ঞানাত্মারই হইতে পারে, পরমান্মার নহে। 
এই পূর্ববপক্ষ নিরাকরণের জন্ট ব্যাসদেব তিন জন খাষির মত দেখাই- 
'তেছেন। প্রতোকেরই মতে বিজ্ঞানাআ্সাকে পরমাত্ম! বলা চলে। 
শঙ্করাচাধ্যের এই ব্যাখ্যায় এই তিন খধির পরম্পর বিরোধ বিচারের 
অবশ্কত! হয় না। এই বলিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় রণে ভঙ্গ 
'দিলেন। 
আমরা ক্ষীণ বুদ্ধির ক্ষীণ আলোকে, মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের চরণকমল 
ধ্যান করিয়া, ঁ তিন সুত্রে তাহার মত স্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইব। 


কাশকৃৎজ্-_চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত । 


বোধায়ন খষি-প্রবস্তিত শারীরক স্ুত্রের ভাষ্য সনাতন কাল হইতে 
'প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচারধ্যও সেই ভাষ্যের অন্ুনরণ করিয়াছিলেন। 
: কেবল মাত্র নিজমত স্কাপনের জন্ত যেখানে অন্ততর ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইয়াছে, সেখানে তাহাই করিয়াছেন। এ জন্ত মোটামুটি শঙ্করাচাধ্য ও 
রামানুজ স্বামীর ভাষ্য, যেখানে মতভেদ নাই সেখানে এক | মধবাচার্যের 
ভাষ্য সম্পূর্ণ স্বত্ব । আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি 
সকলে শঙ্করাচার্য্যের টাকার অন্থসরণ করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণও 
'মোটামুটি সেই পথের পথিক হুইয়াছেন। অতএব বোধায়ন-প্রবস্তিত 
সনাতন মুল-ভিত্তি একরূপ বজায় আছে। সেই মূল-ভিত্তি না থাকিলে, 
'ব্যাসের স্ত্র লইয়া যে গণ্ডগোল হইত, তাহার অনুমান করাও দুঃসাধ্য । 

চৈতন্তদেবও, সুত্রের ভাষ্য করিতে হইলে, মূলভিত্তি ছাড়িতেন না । 

“আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি । 

কোন্‌ আত্ম! দ্রষ্টব্য, শ্রোভব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য-_জীবাখ্মা না 
স্পরমাত্মা ? উত্তর,_পরমাত্মা। 

জীবাস্মা নহে পরমাত্মা,--ইহার কারণ কি? আশ্মরথ্য বলেন, 
“প্রতিজ্ঞ৷ সিষ্ধেলিক্গম”। “আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ববমিদং বিজ্ঞাতং ভ্ভরতীদং 
সর্বং যদয়মাস্মা”--আত্মা বিজ্ঞাত হইলে, ইদং সর্ব বিজ্ঞাত হয়। “ইদং 
সর্বং' যাহা, তাহাই আত্ম। । এই প্র্িজ্ঞাবাক্যে আত্মার লিঙ্গ বা চিন্ন 
 ধদেগুয়া রহিয়াছে । যাহাকে জামিলে, প্রত্যেক আত্মাফে জান! যাক্,-_-সেই 
ক্জাত্মা র্টব্য । সে ফিলপে সম্ভব হয়? যদি প্রত্যেক আত্মা পরমাত্মার 


৯৬ শরীশ্রীচৈতন্ত কথা। 


. অংশ হয়, তবেই পরমাস্্াকে জানিলে তাঁতার সকল অংশকে জানা যায় ॥ 
অংশ-অংশী-রূপে জীবাত্মা-পরমাস্্া এক। সেই জন্য--“আত্মা বা অরে 
টব্যঃ*__এই শ্রুতিতে জীবাত্মাবাচক শবদ্বার৷ পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে। 

অবশ্ত একথা স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ 
চৈতন্ের অংশ-নাই সত্য $. কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি সত্য:|. যাহা কিছু আছে 
ঈশ্বরের শক্তি"্রচিত। এজন্য ঈশ্বর হইতে ভিন্ন: নহে । ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কিছু নাই। .. য়াহা.রিছু আছে:সকলই ঈশ্বর : | 

শক্ষির তারতম্য অন্থুসারে, ঈশ্বর রী মায়ার জার 
ঈশ্বরের. পরাশক্তি। জীবের ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি--ক্ষেত্র-পরিচ্ছিন্ন। 

ঈশ্বরের শুদ্ধ সত্বময় অগ্রারত দেহে, ইচ্ছাক্কি, কর্তুক অংশ হয়) 
সেই অংশ আরাগ্র-শতভাগের ন্যায় সুক্সণ সেই অংশে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত 
থাকেন। - সেই অংশ ঈশ্বরের রীজ-স্বূপ। সেই বীজ প্রকৃতির ক্ষেত্রে 
নিহিত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। সেই বীজ প্রণমে গর্ভাবস্থায় গাকে। 
পরে প্রন্মত: হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে.। . পরে মন্তুয্য জন্মলাভ করিয়। 
কর্ণ, উপাসনা ও জ্ঞান বলে, পিতার অনুরূপ হয়। “মম. যোনিমহদতরহ্ 
তন্মিন্‌ গর্ভং দধামযহম্‌।%৮ “অহং বীজপ্রদঃ পিতা%। “মমৈবাংশে। 
ভীবলোকে. জীবভূতঃ সনাতনঃ% পরাকতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতা 
মহাবাহো 1” 

শ্রুতিতে ৪.রহিয়াছে-_“যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদিস্ফুলিঙ্গাঃ1” .... 

কিন্তু সেই.অংশবাচক জীব: পকে পরমাত্মবাচক বলা ধৃষ্টতা) জীব ও. 
ঈশ্বরে বস্তুত; অভেদ থাকিলেও ভেদ আছে। মায়াবী বিজ্ঞানাত্মাকে 
মায়াধীশ-পরাহ্াত্ম! বলা কিছুতেই 'সঙ্গত হয় না ।. 
. অতএর গুঁডুলোমি. খধি বলেন,--“তৎক্রমিষ্যত” এবস্তারাৎ:।” “জীব, 
যদিও ..পরিচ্ছিন্ন ও মায়াধীন--তথাপ্রি :মুংস্কার স্বারী "ও জ্ঞানবব্যানান্দিত 


কাশকৎস-_চৈতন্াদেবের সিদ্ধান্ত | ৯৭ 


সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা সম্প্রসন্ন হইয়া জীব উৎক্রমণ করিলে, সে বাস্তবিক . 
ব্হ্মই হয়। 

অবশ্ঠ এই পর্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় ষে, উপাসনাদি দ্বারা বন্ধ- 
জীব ত্রিগুণময়ী মায়ার সীম! অতিক্রম করিতে পারে। কিন্ত তথাপি সে 
ঈশ্বরের রাজাতুস্ত থাকে, এবং যদিও ঈশ্বরের তুল্য ধশবর্ধ্য লাভ করে, তথাপি 
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,_-এই তিন ধশ্বরিক কার্যে তাহার অধিকার হয় না। 

“দৈবী হ্যেষা গুণমরী মম মায়া ছুরতায়। | 
মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥৮ 

তে এতাং মায়াং তরন্তি। কিন্ত শ্রীরুষ্ণ ইহা বলেন না যে, তাহার 
আমার স্বরূপ ধারণ করে। 

আর যদি বল-_নিগুণ ব্রহ্ষের ধ্যানদ্বার উতক্রমণ,_অর্থাৎ মৃত্যুর পর, 
“্রহ্মবিৎ ত্র্গৈব ভবতি,৮ তাহার উত্তর এই যে,__ক্রুতিতে তাহাদের সম্বন্ধে 
বলিতেছেন যে,_-“ন তেষাং প্রাণা উৎক্রামস্তি”__-সেই সকল বিদ্বানের প্রাণ 
উৎক্তান্ত হয় ন|। 

জীব ব্রন্দে পরিণত হইতে পারে, এই বলির যে বিজ্ঞানাত্মবাচক 
শব্দকে পরমাত্মা বলিবে, তাহ। সঙ্গত হয় না। যখন পরিণত হইল, তখন ত 
ব্রহ্মই হইল। 

এই জন্ত কাশরুতম খষি বলিতেছেন__“অবস্থিতে:৮। 
পরমাত্ম। জীবাত্মাতে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছেন । 

"্্বাবেব স্ুপর্ণা সুজা সখায়ৌ”-__দেহসংঘাত মধ্যে নিত্য অবস্থিতি 
করিতেছেন। বিজ্ঞানাত্বায় পরমাত্মা এরূপভাবে অবস্থিত যে,-_-শবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবল পরমাত্মারই দর্শন হয়। দেহে আত্মধুদ্ধিরূপ 
বিবর্তৃজ্ঞানের লোপ হইলে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবলমাত্র 
পরমাত্মা জন্গুভৃত হন্‌। দেহাদিজ্ঞান না থাকিলে, অংশজ্ঞানের লোপ 

ধ 


৯৮ ্ীত্রীচৈতন্ত কথা । 


হয়। তখন অংশী-যিনি অংশে নিত্য অবস্থিত_ স্বরং গ্রকাণিত হন 
“বাসুদেবঃ সর্বং”। 
এই নিত্য অবস্থিতির জন্য, জীবাত্মদর্শনে কেবল পরমাত্মদর্শনই হয়, 
এবং জীবাম্মশব্দও অধিষ্ঠাত। পরমাত্মায় প্রযুজ্য। 
সকল আত্মাতেই পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই'জন্ঠ আত্মা 
শবে মৈত্রেরী শ্রোতিতে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। 
অতি সঙ্কুচিতচিত্তে, চকিতহৃদরে, ত্রিস্থত্রীর সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্ঠদেবের 
শিক্ষান্থুদারে উপস্থিত করিলাম । পাঠকবর্গ, আমার ধুষ্টত| মাপ করিবেন। 
এখন এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য ও ই স্বামীর কটাক্ষ 
পর্যালোচনা করিব। 
প্রথমতঃ শঙ্করাচার্্য | 
১। পরমাস্মা বিজ্ঞানাত্মভাবে অবস্থান করেন। “অনেন জীবেনাত্ম- 
নান্ুপ্রবিষ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি”__এই ব্রাহ্মণ বাক্য তাহার প্রমাণ । 
কিন্তু এই ত্রাঙ্মণ বাক্যে “অনুপ্রবিশ্ত” শব আছে, এবং “জীবেন 
আত্মন।” অন্ধুপ্রবেশ। পরমাত্! জাবাত্বর্ূপে ঘটে ঘটে প্রবেশ করিয়াছেন । 
ব্রাহ্মণের এই অথই স্বাভীবিক। ইহাতে জীবাত্মার স্বতন্থতা নাই এ কথা 
বল! হয় নাই! 
দির মনতর্ণ__“সর্ধাণি রূপানি বিচিত্য ধীরো৷ নামানি কৃত্বাভিবদন্‌ 
যদ্দান্তে।” আননগার এই মন্ত্রর্ণের এইরূপ অর্থ করেন-__“দর্ধাণি 
রূপাণি কার্ধ্যাণি বিচিত্য স্ষটা তেযাং নামানি চ কৃত্বা তেু বুদধাদিযু প্রবিশ্ত 
অভিব্দনাদিকং কুর্ববন্‌ যে| বর্ততে।” পরমাক্ম! সর্বত্র অবস্থিত । তিনি 
বৃদ্ধযাদিতে প্রবেশ করিবেন, সে কিরূপ কথা? জীবরূপে অবশ্ত তিনি 
প্রবেশ করিতে পারেন। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণে এই কথাই বলা হুইয়াছে। 
২ । . জীবের পৃথক স্ষ্টি__ভূতাদির স্তায় শ্রুতিতে. কথিত নাই.। 


কাশী নি ০০৩১০ ০বস শঙ্কাত। প ০১ 


শ্রুতিতে এমন কিছু নাই যাহাতে পরমাত্মার বিকাররূপ জীব স্বতন্ব. পদার্থ 
এরূপ অবধারিত হইতে পারে। | 

জীবের স্থষ্টি কথিত নাই । কারণ এই ব্রহ্গাণ্ডে জীবের স্থষ্টি হয় নাই। 
জীবপ্রবাহ অনাদি । 

জাব যে স্বতন্থ পদার্থ, তাহার অনেক শ্রুতি মাছে। গীতার ভ্ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণচও জীবপ্রকতির কথ। বলিন্াছেন। 

৩। কাশকুতম্নের মত এই বে, মবিক্লত পরমেশবরই জাব। 

তবে “অবস্থিতি” কথার তাতপর্ধ্য কি? এক পনার্থ অন্য পদার্থে 
অবস্থিতি করে। 

৪ ভেদাভেদ, €েদ ও অভেদ, এ তিনের মধ্যে অভেদই শ্রুতি- 
সম্মত। “তত্বমসি” মহাবাক্য ইহার প্রমাণ । “তন্বমসি” মহাবাকা হইলেও 
তাহার অর্থ লক্ষণ! লইর। 7; সে অর্থ সম্ঘন্ধেও মতভেদ আছে। 

প্রণবই সকল বেদের বীজ। ইহ। সব্ববাদিসম্মত। প্রণবে ব্যষ্টি ও 
সমষ্টি অবস্থাত্রয়ে নিঃশ্বাসের শ্তার নিত্য উদ্ভৃত ও নিত্য তিরোহিত হঈতেছে। 
যদি প্রণব সত্য হর, তাহা হইলে, “ম” উ+ “ম*_তিনই সত্য । আর যদি 
“অ? ডি” মি? সত্য হর, তাহা হইলে বাটি, সমষ্টি ছুই সত্য। বাষ্টি, সমষ্টি 
ছুই সত্য হইলেও প্রণবরূপে সকলই এক। *গুঁকারমাত্রং সচরাচরং 
জগৎ।” অভেদ সত্য বটে। কিন্তু সে অভেদ 'প্রণবের সহিত, দে অভেদ 
ব্রন্মের সহিত; কারণ সকলই ব্রহ্ম । জীব-কল্পিত, জগৎ-কল্লিত ব্রহ্গমাত্র 
বন্ততে কেবল বিবর্ মাত্র। এরূপ মভেদ শ্রুতি বাক্যে নাই। 

*তত্বমসি” মহাবাক্য প্রণবের সহিত মিলিত করিয়া অর্থ করিতে 
হইবে। ও চা 

৫। বিকারাত্মক জীব আপন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে, কে আর 
অমৃতত্ব লাভ করিবে? 


১০০ পীশ্রীচৈতন্ত কথ! । 


জীবের যদি সন্তাই না থাকে, জীব যদি কাল্পনিক হয়£ তাহা হইলে কে 
অমৃতত্ব লাভ করিবে? 

৬। জীবের নাম ও রূপ উপাধিগত। 

এ কথা চৈতন্তাদেবও স্বীকার করেন । 

এই ঈ্কল যুক্তিদ্বারা বিজ্ঞানাত্ম! ও পরমাত্মার ভেদ পারমাথিক নহে__ 
এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত তয় । 

দেখান হঈরাছে, এ সকল যুক্তি অথগ্ুনীয় নহে। 

৮। “সদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্”__স্যষ্টির পুরে তিনি 
এক ছিলেন-_-একথ! সকলেই স্বীকার করেন । 

“আন্মৈবেদং সর্বম্”_ “্রক্ষোবেদং সর্বম্”-_-উদং সব্বং যদয়মাত্মা। |” 

একথা। সকলেই স্বীকার করেন । উহা! দ্বারা কল্পিত ভেদ প্রমাণ হয় না 

“নান্যোহতোহস্তি দ্র্টা”__ঈহা'ও সত্য । 

“বাস্থদেবঃ সর্বম্”, পক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি”, “সমং সব্ধেষু ভূতেষু 
তি্ঠন্তং।” ধাহারা গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সকালেই বলিবেন যে, 
গীতার বাক্য কাল্পনিক ভেদের প্রমাণ বলিতে শঙ্করাচাধ্যের কোন অধিকার 
নাউ । 

৯। ভেদদর্শনের অপবাদ বাকা-_“অস্তোসাবন্যোইতমন্ট্ীতি ন স বেদ 
যথা পশ্তঃ৮, “মুতোঃ স মৃত্ামাপ্রোতি ইহ নানেব পশ্ততি।” এ সকল 
বাকা ছুই পক্ষেই সম্ভব৷ 

সকলই ঈশ্বর । ঈশ্বরেরই অংশ। “একাংশেন স্কিতং জগৎ।» 

আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্-আমি অন্য, ঈশ্বর অন্য-_-সকল পুরুষই 
ভিন্ন ভিন্ন_-এইরূপ জ্ঞানই মৃত্যুর কারণ। ঈশ্বরের অংশ-_এইরূপ জ্ঞান 
অমৃতত্বের কারণ। সেই অংশজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে সকলই মৃত্যারপ। 

১০। আত্ম বিকারশূন্থ । “আত্মাইজরোহমূতোইভয়ো ব্রঙ্গ 1” 


কাশকতল-__চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত । ১০১ 


পূর্বেই বলিয়াছি, চৈতন্তদেবের মতে দেহেঙ্ছিয়াদি আত্মার উপাধি । 
“দেহে আত্মজ্ঞান এই বিবর্তের স্থান।” দেহ বিকারী। আত্মা বিকার- 
শুন্ত । এ বিষয়ে শঙ্করের হিত চৈতন্তদেবের মতভেদ নাই । 

১২। ভেদ কল্পিত না হইলে, মুমুক্ষুর নিরপবাদ জ্ঞান হয় না ও তাহার 
অর্থও স্্রনিশ্চিত হয় না। 

এই কথা শঙ্করাচার্্য বলেন, এবং এই সম্বন্ধে নিয়লিখিত শ্রুতিরও 
উল্লেখ করেন__“তত্র কে। মোহ: কঃ শোক একত্বমন্তুপস্ততঃ |” গীতাতে 
স্থিতপ্রজ্ঞের ঘে লক্ষণ দেওয়া আছে, তাহাও উদাহরণ স্বরূপ বলেন। 
“বেদান্ত-বিজ্ঞানন্থনিশ্চিতার্থঃ |” যদি ভেদজ্ঞানই থাকিল, তাহ! হইলে 
স্থনিশ্চিত মর্থ কিঙ্পে হইল । 

যদি এই নানাত্বের মধ্যে এক ঈশ্বরের অনুভব করা যার, তাহা হইলে 
কি নিরপবাদ বিজ্ঞান হয় না? “দ্বিতীয়াদ বৈ ভয়ং ভবতি”-__অবশ্ত এ 
কথা সকলে স্বীকার করে। সকলই ঈশ্বর,__এ জ্ঞান হইলে, দ্বিতীয়ের 
জ্ঞান কোথায় থাকিল? যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই ঈশ্বর এই 
এক জ্ঞান, এবং যাহ। কিছু দেখিতেছি, সব মিথ্যা_-এ অন্ত জ্ঞান। 

জগৎ যদি মিথা। হুর, জীব যদি মিথ্য। হয়, জ্ঞাত।, জ্ঞান, জ্ঞেয়। যদি 
না থাকে, তবে বৃদ্ধদেবের শৃন্যবাদ কি দৌষ রুরিল? সৎ, চিৎ, আনন্দের 
তাৎপর্ধা কি? কি লইয়া আনন্দ? কিসের জ্ঞান? জীবের স্বরূপে 
অবস্থিত্তির অর্থ কি? মুমুক্ষুর স্বরূপে অবস্থিতির নাম যদ্দি তাহার ব্রহ্ম 
সমুদ্রে অস্তি-লোপ, তাহা হইলে মুমুক্ষুর কি এল, গেল? মুমুক্ষুর 
_ নিরপবাদ জ্ঞানের নাম কি জ্ঞানাভাব? তাহার সুনিশ্চিত অর্থের তাৎপর্ধ্য 
কি অর্থাভাব 1 যেখানে জীব নাই জগৎ নাই, সেখানে জ্ঞানই বা কি, 
অর্থই বাকি? | 

নিগুণ ত্রন্ধে মুমুক্ষুর দাযুজা মুক্তি হইতে পারে না, এ কথা আমরা 


১৪২ ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


বলি না। নিপু ব্রঙ্গে মুমুক্ুর স্বরূপে অবস্থিতি সম্ভব। তবে ইহা দ্বারা 
এ কথা প্রতিপন্ন হয় না যে, সগ্তণ বর্গ নাই, জগৎ নাই, জীব নাই,__-এ 
সকল কেবল মিথ্যা কল্পনা । নিগুণ ব্রহ্ম সগ্ুণ, ব্রহ্মেরই বিশেষ হীন ভাব। 
ইহাই চৈতন্তদেবের সিদ্ধান্ত । তিনি নিগুণ ব্রদ্মের অস্বীকার করেন না। 
কিন্তু সগুণ ব্রহ্ধও স্বীকার করেন। তিনি ভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে ভেদ ব্রহ্গাক্মক-_ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। তিনি 
ভেদ কল্পিত-_-এ কথা স্বীকার করেন না। 
এই মাত্র চৈতন্যদেবে ও শঙ্করাচার্য্ে ভেদ । 
১৩। ভেদবাদীর মোক্ষকার্ধ্য ও অনিত্য । 
যাহা কার্য তাহা অনিত্য স্বীকার করি। 
কিন্তু মোক্ষ নিত্য হউক অনিত্য হউক, চৈতগ্ঠদেবের শিক্ষা-অনুসারে 
মোক্ষ অতীব তুচ্ছ পদার্থ। 
ভেদ-মঙ্গীকার মোক্ষের জন্ত নহে- সেবার জন্য । জগতের সেবা এবং 
সেই সেবা দ্বারা জগতে ঈশ্বরের সেবা । যে সেবক নহে, যে সেবক হইতে 
চাহে না, সে অনিত্য 'মাক্ষলাভ করুক, ঝা নিত্য নির্বাণমুক্তিলাভ করুক__ 
জগতের পক্ষে এক কথা । সেবকের ভেদপ্রবাহ নিত্য, সে কোন শরীরে, 
বা কোন অধিকারে নিতাসেবা' করিতে পারিবে। 
দ্বিতীয়তঃ রামানুজাচা্ধ্য | 
১। কুর্যাকিরণ যেরূপ হুর্য্য হইতে উদ্ভৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হঈতে 
যদি জীব উদ্ভূত হয়, তাতা হঈলে বিষম স্থষ্টি হইতে পারে না। 
ইস্থার উত্তর এই যে--আদি স্থাষ্টির কথা বলা হয় না। জীবস্থৃ্ট 
অনাদদি। রামানুজ এ কথা স্বীকার করেন। প্রলয়ে যদিও জীব সকল, 
পুরুষে মিলিত হয়, যদিও প্ররুতি অবারুত অবস্থায় পরিণত হয়, তথাপি 
জীবের সংস্কার অব্যাকৃত প্রকৃতিতে বীজন্বরূপ থাকে এবং সেই সংস্কারগত 


কাশকত্ম-_ চৈতন্য দবের সিদ্ধান্ত । ১০৩ 


চৈতন্ত প্রন্থপ্তভাবে ধশ্বরিক চৈতন্তের সহিত মিলিত হইলেও, স্থৃষ্টিকালে, 
সংস্কার পরিচ্ছিন্ন হয়। যেমন সুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য থাকে না, 
তথাপি সংস্কারবশতঃ জাগ্রৎ অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য হয়। প্রলয়ের অদ্বয় 
জ্ঞান, সংস্কারবশতঃ বিভিন্ন জ্ঞান হয়। এইজন্তই বিষম স্থাষ্টি। ভেদাভেদ- 
মতে বিষম স্থষ্টির বাধ হয় না। 

২। জীব যদি. ব্রহ্মের কার্য হয়, তাহা হইলে মুক্তি-অবস্থায় জীব 
ব্রন্মে লীন হইবে। বিনাশরূপী মোক্ষে কি লাত? 

জীব অবশ্ঠ ব্রন্মের কার্য, এবং জীব ব্রঙ্গে লীন হইতেও পারে। 
তবে মুক্তিলাভ করিলেই যে জীব লীন হইবে এমন নহে। সাযুজ্য মুক্তি 
ভক্ত ও জ্ঞানীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে ইচ্ছা করে না, তাহার 
সাযুজ্য হয় না । যে ইচ্ছা করে তাহার হইতে পারে। 

৩। শসঙ্করাচার্যের অপারমার্থিক বা কাল্পনিক ভেদ সম্বন্ধে রামানুজ 
যাহা বলিয়াছেন, চৈতন্যদে সে যুক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন । 

৪। রামান্থুজের সিদ্ধান্ত, জীব, চিৎ বা আত্মা তুস্তর্যামী পরমেশ্বরের 
শরীর । 

শরীর শরীরী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। শরীর কখনও শরীরীর সহিত 
এক হইতে পারে না। “নগ্যঃ সমুদ্রে অন্তং গচ্ছস্তি” হইতে পারে না। . 
“ুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিশ্ফুলিঙ্গাঃ» হইতে পারে না। শরীর ও শরীরীর 
সম্বন্ধে তত্বমসি বলা চলে না। 

“অহং  বীজপ্রদঃ পিতা”--ভগবানের বীজ কি ভগবানের 
শরীর মাত্র? 

আমাদের শেষ অবস্থা, আমাদের নিদান, আমাদের চরম কি, ভগবানের 
শরীর মাত্র ? 

শরীরে আবার নিজত্ব কি? শরীরের আবার সত্তা কি? 


১০৪ | | . শ্রীশ্রীটৈতন্য কথা। 


রামান্তুজের সিদ্ধান্ত রামানুজের কাছে থাকুক। মন্ুষ্যের অভিমান 
আছে। দেই অভিমানের বন্তায় রামানুজের সিদ্ধান্ত একবারে ভাসিয়া 
ষাউক। শ্রুতি, স্তৃতি .অক্ষু্ন থাকুক। তাহারা একবাকো রামানুজের 
সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবে । 

পঙ্ডিতবর সার্বভৌম ভরচারধ্য, মন্ন্যাসি-শরে্ঠ গ্রকাশাননদ, তোমরা 
বদি বন্ধসত্রের ভাষ্য করি৷ যাইতে, তাহা হইলে চৈতন্তের চরম সিদ্ধান্তে 
এতদ্দিন জগৎ আলোকিত হইত। কিংবা যদি ছয় গোস্বামীর মধ্যে 
একজন এ বিষয়ে ধ্যান দিতেন, তাহ! হইলে জ্ঞানের ভাণ্ডার সপ্পর্ণ হইত | 
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প্রথম অথিকরণ-_১-২ সূত্র 
সাংখ্য-স্থৃতি অবলম্বন করিতে হইলে অন্ত স্বৃতি ত্যাগ করিতে হয়। 
: দ্বিতীয় অধিকরণ__৩য় সুত্র 
সেইরূপ যোগ-স্ৃতি অবলগ্বন করিলেও অন্ত স্মৃতির সহিত বিরোধ 


হয়। তাৎপর্ধ্য কেবল প্রধান বলিয়া ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব 
লইয়৷ | 


১০৬ রীপ্রীচৈতন্ত কথা। 
মে, অধিকরদ--৪-১১ সুত্র 


ধর্মমজিজ্ঞাসায় কেবলমাত্র শ্রতিপ্রমাণ সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ 
ধর্ম স্বন্ধে বিধি নিষেধ কেবল শাস্ত্র দ্বারাই জানিতে পারা যায়। কিন্ত 
্রহ্মজিজ্ঞাসায় কেবলমাত্র শ্রুতির দোহাই মানিৰ কেন? গোটাকতক 
উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সাংখ্যবাদীকে নিরস্ত করিল। কিন্তু যুক্তি ত 
হার মানিল না। ব্রহ্গত কেবল শ্রোতবা নয়, মন্তব্যও বটে। এখন ব্রহ্ম 
হল চেতন পদার্থ। জগৎ হ'ল জড় পদার্থ । এই বৈলক্ষণ্য থাকিতে ব্রহ্গ 
কিরূপে জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে? আর তোমার শ্রুতিতেও 
জগৎকে জড় বলে। 

“ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাত্বঞ্চ শব্যাৎ”__চতুর্থ সুত্র । 

।-পঞ্চম স্থাত্রের সৃচনায়, শঙ্করাচার্য্য সনাতন ধর্মের এক মহৎ সত্যের উল্লেখ 
 ক্রিতেছেন। ভাষ্যকারের ভাষায় আমি সেই সত্য পাঠকগণের সম্মুখে 
উপস্থিত করিব। 

-পশ্রত্যা জগতশ্চেতন প্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগৎ চেতনং 
ইতাবগমিষ্যামি প্ররুতিরূপস্ত বিকারেহম্বয়দর্শনাৎ |” 

বেদদ্বারায় জান! যায় যে, জগং চেতন-প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট এবং প্রকুতির 
রূপ, সেই প্রকৃতির বিকারে দেখা যায়। এইজন্য সমস্ত জগৎ চৈতন্যময়। 

“অবিভাবনং তু চৈতন্তন্ত পরিণামবিশেষাৎ ভবিষ্যতি।” 

তবে যে, কোন পদার্থে চৈতন্যের বিভাবন অর্থাৎ স্ফুপ্তি হয় না, সে 
কেবল কোন পরিণামবিশেষের জঙ্ট) অর্থাৎ জড় পদার্থের এরূপ 
প্রাকৃতিক পরিণাম যে, সেই পরিণামের জন্ত চেতনতা প্রকট হইতে 
পারে না। 

ণ্যথ! মপষ্টচৈতন্তানাং অপি আত্মনাং স্থাপমুচ্ছানযবস্থান্থ চৈতত্তং ন 
 ৰিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোন্ট্রীদীনামপি চৈতন্থং ন বিভাবয়িষ্যতে।” 
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যাহারা স্পষ্টচৈতন্য, যেমন মন্ুষ্যাদি, তাহাদেরও চৈতন্য নিদ্রা কিংবা 
ুচ্ছ। আদি অবস্থায় অপ্রকট হয়। সেইরূপ কাষ্ঠ ও লোষ্র আদি পদার্থেরও 
ৈতন্ত অপ্রকট থাকে। 

“অন্তুকরণান্তপরিণামত্বাৎ সতোইপি চৈতন্টস্ত অনুপলন্ধিঃ৮__ 
আনন্দগিরি। 
অন্তঃকরণ দ্বারা চৈতন্টের উপলব্ধ হয়। যেখানে অন্তঃকরণ পরিণাম 
থাকে না, সেখানে চৈতন্তের উপলব্ধি হইতে পারে না। জড়পদার্থে 
অন্তঃকরণ নাই, এইজন্য চৈতনোর উপলদ্ধি হইতে পারে ন!। 

এ কথ| সত্য হইলেও ইহা বল! চলে যে, ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎ অস্তুদ্ধ। শুদ্ধ 
পদার্থ হইতে অশুদ্ধ পদার্থের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? আর যদিও 
শ্রুতিতে পৃথিবী আদিকে চেতন বল! হইরাছে, তথাপি “অভিমানী” শব্দের 
বাবার আছে; যেমন “পৃথিব্যভিমানিনা দেরতা”, “আকাশাভিমানিনী 
দেবতা 1» 

“অভিমানি-ব্যপদেশস্ত বিশেষান্ুগতিভ্যাম্‌”__-পঞ্চম সুত্র | 

কিন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন-_“দৃশ্তুতে তু” 

পূর্ববপক্ষী থে বলে এক স্বভাবের কারণ হইতে অন্য স্বভাবের কারণ 
উদ্ভৃত হইতে পারে না, সে কথা প্রামাণিক নহে।. কারণ দেখিতে পাওয়া. 
যায় যে, চেতন মন্ুষোর শরীর হইতে অচেতন কেশ-নখাদির উদ্ভব হয়, 
এবং অচেতন গোমর হইতে চেতন বুশ্চিকাদির শরীর নির্মিত হয়। কারণ 
ও কাধ্য কথনও এক রূপ হয় না, তবে কোন না কোন সাম্য থাকে । 
সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতে অস্তিত্ব বা সত্তার সমানতা আছে। 

'আর এক কথা দৃষ্ট পদার্থের উদাহরণ রূপাদিশূন্ ব্রচ্গে 2 প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে? | 

ব্রহ্ম মন্তব্য বটে। তাই বলিয়া ষে কোন তর্ক তোমার বুদ্ধিতে আসে, 


১০৮ শ্ীপ্লীচৈতন্ত রথ| | 


নেই তর্ক অন্পারে ব্রন্মের মনন অভিঃপ্রত নহে। ব্রদ্ধের |মনন শান্ত 
*অন্ুদারে মনন । 
আর যদি বল, শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ জগতের কারণ হইলে, বেদান্ত্ীকে মানিতে 
হইবে যে, স্থগ্টির পুর্বে অশুদ্ধ জগৎ ছিল না। কিন্তু বেদান্তের মতে 
কার্ধ্য সৎ। সংকার্ধ্যবাদী বেদান্তা কিরূপে বলিবে যে, স্থষ্টির পুর্বে জগৎ 
ছিল না। ্ 
“অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাং-_ সপ্তম ত্র । 
কার্য সর্বদাই কারণাত্মক। উৎপত্তির পুব্বে যদ্দি কারণ থাকে ত 
কার্য থাকিবে না কেন? পূর্বপক্ষী এ কথা বলিতে পারেন যে, 
“অপীতৌ তত্ব প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম”_অষ্টম সুত্র । 
.. প্রপয়কালে অশুন্ধ জগৎ ব্রন্ষে লীন হইলে, জগতের অশুদ্ধ ব্রদ্মে আর্পিত 
হয়। দ্বিতীরতঃ, প্রলয়ে অশুদ্ধির যদি নাশ হয়, তাহা হইলে পুনরায় 
জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? তৃতারতঃ, মুক্ত জীবের ও পুনরুদ্তব 
হইতে পারে? চতুর্থতঃ, আর যদি।বল প্রলয়কালেও জগৎ ব্রহ্ম হইতে 
স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে প্রলয় কিরূপে হইল ? 
'নতু দৃষ্াস্তাভাবাৎ”__নবম সুত্র । 
বেদান্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত আছে।' পূর্ববপক্ষীর দৃষ্টান্ত নাই। 
১। ঘটাদি নষ্ট হইলে মৃত্তিকা ঘটাদির সঙ্কীর্ণতা দোষে দূষিত হয় না। 
সুবর্ণ অলঙ্কার নষ্ট হইলে স্বর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। 
আর কাধ্য দোষে যদ্দি কারণ দুষিত হয়, তাহ! হইলে স্থষ্টি, স্ভিতি, 
লয়__তিন অবস্থাতেই কারণ দূষিত হইবে । কেবল প্রলয় অবস্থাতে কেন 
দুষিত হইবে? কাধ্য কারণের একত| ত সকল অবস্থাতেই আছে । ' 
এই ত গেল ব্যাসদেবের সর অনুযায়ী দৃষ্টান্ত । এই ত গেল সংকার্ধা- 
বাদের দৃষ্টান্ত । এই ত গেল পরিণামবাদের দৃষটাস্ত। এট্জন্ত যেখানে 
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পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, সেখানে শশ্করাচা্য কিছুই বলেন নাই। 
তিনি ব্যাসদেবের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ভাষ্যকার ভাল 
রূপে জানিতেন, ব্যাসের সিদ্ধান্ত, পরিণাম । .কিন্তু তীহার নিজের সিদ্ধান্ত 
বিবর্ভ। এইজন্ত তিনি পরিণামবাদের কথা স্বয়ং অনেকম্থলেই লিখিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিবর্তবাদ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
যেখানে ব্যাসক্থাত্রের প্ুরিণামবাদ ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না, সেখানে 
তিনি কোনরূপ হঠতা দ্েখান্‌ নাই | কিন্তু যেখানে দুই পক্ষেই অর্থ করা 
যায়, সেখানে তিনি বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়াছেন এবং রামান্থুজ পরিণাম- 
বাদ অবলম্বন করিয়াছেন । 

এই স্বত্রের মআন্ুপূব্বিক প্রসঙ্গে, পরিণামবাদ অভিপ্রেত, এইজন্) 
শঙ্করাচার্ধা অতি সাবধনতার সহিত বিবর্ভবাদের উল্লেখ করিতেছেন । 

যে মত অনুসারে কি স্থষ্টি কি স্থিতি উভয় কালেই কার্য ও কার্যের 
ধর্মী সকল অবিষ্া দ্বারা অধ্যারোপিত, যে মত অনুসারে কার্যের সহিত 
কারণের সংসর্গ নাই. ঘে মত অনুসারে গ্রলয়কালেও কার্য্যের সংসর্গ নাই, 
সে মত অনুসারে এই অপর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্বয়ং 
ধন্্রজালিক ইন্দ্রজাল-মায়! বিস্তারিত করিয়া তিনকালেও সেই মায়া দ্বার! 
সংস্ৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমাত্মাও সংসার-মায়াদ্ারা সংস্পষ্ট হন্‌ না। 
কারণ, মায়! অবস্ত। স্পষ্ট জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নদ্শনরূপ মায়াছারা সংস্ৃষ্ 
হয় না; সেইরূপ জাগ্রত, স্বপ্ন ও'নুযুণ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী পরমাত্মা 
তিন অবস্থার বাভিচার দ্বারা সংস্ৃষ্ট হন্‌ না । পরমাত্মার অবস্থাত্রয়ে আত্ম- 
কর্তৃক অবভাসন কেবলমাত্র মায়া ; যেমন রজ্জুর সর্পাদিভাবে অবভাস। : 
বেদাস্তার্থ সম্প্রদায়বেত্তা গৌড়পাদ আচার্ধ্য এ বিষয়ে বলিয়াছেন,_ 

অনাদিমাধ় সুপ্তো যদা জীবঃ প্রধুধ্যতে । 
অজমনিন্মস্প্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ 


355 ীপ্ীচৈতন্ কথা। 


ব্যাসের সুত্রে পরিণামবাদ থাকিলেও, পরম্পরাগত ছুই সাম্প্রদায়িক 
বোস্তার্থ প্রচলিত ছিল। এক বোধায়নাদিক্রমে পরিণামবাদ, এক 
গৌড়পাদাদিক্রমে বিবর্তৃবাদ। গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু। তাহার 
পূর্বে মায়াবাদ প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। কিন্তু গৌড়পাদের অদ্বৈত 
জীবের অন্ুভবাআ্বক অদ্বৈত। কোন জীব সাধনবলে মায়ার সীমা অতিক্রম 
করিয়া মুক্তির অবস্থায় জাগরিত হইলে, মায়ার দ্বৈতজ্ঞানঅন্নুভব করে না। 
'সে কেবল স্বরূপস্থ হইয়া কেবলমাত্র আত্মাকে অনুভব করে। আত্মাতে 
অবস্থিত হইয়। অদ্ধয, অথণ্ড আনন্দ অনুভব করে। এই আত্মান্ুভবাত্বক 
অদ্বৈতৈর সঙ্গে জগতের সত্ত্ব কি মিথ্যাত্বের সহিত কোন সন্বন্ধ নাই। 
শঙ্করাচার্মট অনেকস্থলে এই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছেন। 
কিন্ত স্থানে স্থানে এই অদ্বৈতবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া জগৎ 
মিথ্যা, জীব মিথ্য। এই সর্ধনাণী অদ্বৈতবাদের অবতারণ! করিয়াছেন । 

চৈতন্তদেব জীবের অন্ধুভবাত্মক অদ্ৈতবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্মসাধুজা 
বা নিগুণ ব্রন্মের সহিত একত্ব অন্গভব তীহার মতে অসম্ভব নহে, কিন্ত 
প্রার্থনীয় নর । তবে জীবনাশী, জগৎনাশী অদ্বৈতবাদকে তিনি ভ্রান্ত 
মায়াবাদ বলিয়! উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন। 

রামান্ুজের কাছে অন্ুভবাত্বক অদ্বৈতবাদও ভ্রমমূলক। তাহার 
চিতরূুগী জীবের সাযুজ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব । শরীর অনন্তকালের তরে 
শরীর থাকিবে এবং শরীরী শরীরী গাকিবেন। 

২। প্রলয়কালের একতা হইতে নানাত্বময় জগৎ কিরূপে উদ্ভূত হইতে 
পারে? দৃষ্টান্ত, সুষুস্তি কাল হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় উদ্ভব। 

শঙ্করাচার্ম্যমতে মিথ্যান্তান ইহার কারণ । 

৩। মুক্তের মিথ্যাজ্ঞান থাকে না। এই জন্য তাহার পুনরুৎপত্তি 
হইতে পারে না। | 


, পরিণাম ও অগ্বৈতবাদ । ১৯১. 


৪। প্রলয়কালে জগৎ নষ্ট হয় না_-এ কথা বেদান্তীরা স্বীকার করেন 
না। এজন্য সে কথার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। 

“স্বপক্ষদৌষাচ্চ৮ 

সাংখ্যমত সন্বন্ধেও এই সকল তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। সাংখ্য ' 
ও বেদান্ত-_-এই ছুই মতের মধ্যে এক মত ত অন্রান্ত হইবে। সাংখ্যমত 
ভ্রান্ত পূর্বেই দেখান হইয়াছে, অতএব বেদান্তমত অন্রান্ত। 

রামান্জ এই অধিকরণের ভাষ্য করিতে গিয়৷ নিজের শরীরবাদ প্রতিপন্ন 
করিতে অতিরিক্ত চেষ্টা করিয়াছেন । আমরা সর্বনাশী বিবর্ত ছাড়িয়া অন্ত 

ংশে শাঙ্করভাষ্যই অবলম্বন করিব। 


অনুতবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্ববনাশী অদ্বৈতবাদ | 

একজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আমাকে বলেন যে, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ 
'আমার প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয় নাই। আর একজন বলেন, আমার ভ্রম 
ঘবারা আমি শী মতকে বিকৃত করিয়াছি। কেহ €ুকহ বলেন আমি 
শঙ্করাচার্য্ের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইয়াছি। অনেকের ধারণা আমি 
শঙ্করাচার্য্যের মত বুঝিতে পারি নাই। 

অন্তর্ধামী ভগবান্‌ জানেন, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্ের প্রতি আমার কোন 
বিদ্বেষ ভাব নাই। অন্ট অভিযোগগুলি সকলই সত্য হইতে পারে এবং 
সম্ভবতঃ সত্য । রর 

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, শঙ্করাচার্যের মত সত্য কিনা, সে 
সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলি নাই। বলিবার অধিকারও নাই। ঈশ্বর, 
জগৎ ও জীব মায়ার কল্পনা কিনা, তাহ ঈশ্বরপ্রণোদ্িত বেদবাক্য দ্বারা 
জানিবার উপায় নাই । ঈশ্বর অজ ও অনাদি। জগৎ ও জীবের প্রবাহও 
অনাদি) সেই প্রবাহ যদি মায়াময় হয়, যদি সেই প্রবাহের ঈশিতা মায়াময় 
হয়, তাহার শাস্তপ্রমাণ অসম্ভব। কারণ যেখানে *শাস্ত্রযোনি”্র আসন 
টলমল করে, সেখানে শাস্ত্র কি' করিতে পারে? যদি সগুণ ব্রহ্ম নিগুণ 
্রদ্মের বিবর্তমাত্র হয়, তাহাতে শাস্ত্র হানি হঈতে পারে, ঈশ্বরত্বের 
হানি হইতে পারে, কাল, কর্ম, স্বভাবের হানি হইতে পারে, কার্ধ্যকারণের 
অভাব হইতে পারে, ক্রমোস্তব ও ক্রমলয়ের কল্পনা তিরোহিত হইতে পারে, 
ধর্ম, কণ্, জ্ঞান, উপাসনার ব্রিপুটি নাশ হইতে পারে, তথাপি জগতের 
সম্পূর্ণ বিবর্ত, জীব ও ঈশ্বরব্যাপী বিবর্ত অসত্য, একথা কেহ বলিতে 
পারে না। 


অন্ুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্ধনাণী অদ্বৈতবাদ । ১১৩ 


অন্থৃতবাম্মক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন, 
শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সর্বনাশী অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাহার একমাত্র 
বল যুক্তি। সেযুক্তি এই যে, জীব ও ঈশ্বর যদ্দি মায়ার কল্পনা ন! হয়, 
তাহা হইলে মুক্তির নরস্থা দোষ হয়। “মুক্তি” এই কথা কেরল 
মিথ্য। প্ররোচনা হয়। ] 
জীন মরিলেই তাহার দেহ হইতে মুক্তি হয়। কিন্তু সে মুক্তি কোন্‌ 
কাজের মুক্তি? আবার কিনুকাল পরে পুনর্জন্ম হয়। আবার দেহের 
বন্ধন হয়। | 
স্বর্গকাম হইয়া যজ্ঞ করিলে, স্বর্গে অমর হয়। অমর হইয়া দেহবন্ধন 
বিমুক্ত জীব স্বর্গভোগ লাভ করে। 
“অপাম সোমন্মমৃতা অভূম 
শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন-_ 
সে কেবল কথার কথা । 
“ত্রৈবিষ্া মাং সোমপাঃ পৃতপাপাঃ 
যজ্ঞৈ রিষ্ট স্বর্গতিং প্রান্তে,” কিন্তু 
“গতাগতং কামকামা লভস্তে |” 
আচ্ছা, সকাম কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, নিষ্কাম কম্ম করিলাম, 
ভগবানের উপাসনা করিলাম, ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, এইবার ত মুক্তি 
লাভ করিলাম। 
সেকি কথা? যতদিন ব্রহ্মার জীবন থাকিবে, ততদিনই ব্রহ্ষলোক 
থাকিবে। যখন ব্রহ্মার জীবনের অবসান হইবে, তখন রি ব্রহ্মাণ্গত 
প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তিলাভ:করিবে । *. 
যা .গেল! -ব্রহ্মা্ুগত প্রকৃতি আবরার কি? আবার অন্থরূপ 
্রক্কতি আছে? কেন.গুদ্ধ সত্ব? বৈকুষ্ঠে সকলই শুদ্বস্ময়। সেখানে 


চি 


১১৪ | জ্রশ্রীচৈতন্ত কথা। 


গেলে সত্য সত্যই মুক্তিলাভ। “মামেব যে প্রপদ্ঠান্তে মারামেতাং 
তরস্তি তে।” [ও 

শাস্ত্রের কথ! কে বিশ্বাস করিবে? এককালে স্বর্গ চরম ছিল। পরে 
মহলোক চিতুর্থ*ও চরম হইল। পরে ব্রহ্মলোক চরম হইল। আবার 
“আব্রক্মতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিন2” হইয়া বৈকুঞলোক চরম হইল। 
শাস্ত্রের এ ধোৌকায় কে বিশ্বাস করিবে? ক্রমমুক্তির স্থিরত! নাই। ক্রম- 
মুক্তির ভরসা নাই। শাস্ত্রের চরমতা নাই" শাস্ত্রের সকল দিদ্ধান্তই 
“অরুন্ধতী স্তায়ে”র সিদ্ধান্ত । টু 

যদি মুক্তির এইরূপ অনবস্থ! দোষ হয়. তাহা হইলে মুক্তি কেবল 
কল্পনামাত্র। আর মুক্তি যদি কল্পনা না হইদ্বা সত্য হয়, তাহা হইলে 
জগৎ, জীব ও ঈশ্বর কল্পনামাত্র। এই যুক্তি দ্বারা শঙ্করাচার্যের সর্বনাশী 
অদ্বৈতবাদ 7791913191091 1)9099910 হইয়া! পড়ে । এ যুক্তি কেহ 
খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কাজে কাজে শঙ্করাচার্য্ের সর্ধনাশী অদ্বৈতবাদ 
অসত্য একথা কেহ বলিতে পারেন না । | 

তবে উপনিষদে এই সর্বনাণী অদ্বৈতবাপ নাই, ব্যাসের উপনিষৎ-সমন্বয়- 
রূপ শারীরক সুত্রে এই অদ্বৈতবাদ নাই। একথ৷ রামান্থুজন্বামী প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন; একথা চৈতন্ত মহাপ্রভুও বলিয়াছেন এবং আজ 
খিব সাহেবও সেই কথা বলিতেছেন। ূ 

শাস্ত্রে এ অদ্বৈতবাদদের কথা বলে না, বেদে এ অদ্বৈতবাদের কথা 
বলে না। বেদ ও শারীরক স্তর মোচড়াইয়া এরূপ অর্থ বাহির করা 
অনুচিত । 

শঙ্করাচার্য্ের সহিত চৈতন্যাদেবের এইমাত্র বিবাদ । 

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ উপনিষদে আছে, শারীরক সুত্রে আছে, পুরাণে 
আছে, এবং চৈতন্তদেবও সে অস্বৈতবাদ স্বীকার স্করেন। | 


অন্ুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্বনাশী অছবৈতবাদ। ১১৫ 


শ্রীমন্তাগবত চৈতন্যদেবের মতে উপনিষদ ও গীতার প্রামাণিক ভাষ্য। 
ভাগবত পুরাণেও এই অনুতবাত্মক অদবৈতবাদের কথ! আছে। 
আত্মমায়ামূতে রাজন্‌ 
পরস্তানুভবাত্মনঃ। 
ন ঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ 
বদর, রিবাঞ্জসা ॥ ২1৯১ 
অনুভবাত্মক পরমাত্মার মায়! ব্যতিরেকে অর্থের সহিত সম্বন্ধ হুইতে 
পারে না। যতক্ষণ আমরা অনুভব করি, ততক্ষণ দ্বৈতৈর সহিত সম্বন্ধ 
থাকে। যখন আমরা অনুভব না করি, তখনই সে সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। 
স্বপ্নাবস্থায় আমাদের স্থুলদেহের সহিত বা স্থুলপদার্থের সহিত সম্বন্ধ 
থাকে না। কারণ স্বপ্নাবস্থায় আমরা ুল্জদেহ ও নুক্মজগতের অনুভব 
করি। এইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায়, আমরা স্বপ্রাত্মক পদার্থের অনুভব 
করি না। 
খন আমরা একান্ত এই দেহের অনুভব করি না, তখন এই দেহের 
মৃত্যু হয়। তখন আমাদের নুতন অনুভবে দেহ মিথ্যা পদার্থ হয়। 
ঈশ্বর জগতের অনুভব করিতেছেন বলিয়৷ জগতের প্রবাহ চলিয়া 
যাইতেছে । ঈশ্বর গ্রলয়ান্ুভবে .মগ্র হইলেই, জগতের নাশ হয়। 
অনুভবের তারতম্যে নৈমিত্তিক প্রলয় কিংবা প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। 
জীবও ক্ষুত্র ঈশ্বর। জীব যদি জগতের অক্ুুভবকে শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বারা একেবারে স্কান না দেয়, তাহা হইলে, জগৎ তাঁহার 
পক্ষে মিথ্যা হইবে, সে অদ্বৈতানুভবে স্থিত হইবে, ইহার আর বিচি 
নি? ্‌ ৃ 
যদ্‌ বৈ তন্ন পশ্ততি পশ্ন্‌ বৈ তন্ন পশ্বতি 
নহি জর দৃষ্টেবি-পরিলোপো! বিদ্যতে, 


১১৬ ৬৫ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


অবিনাশিত্বান্ন তু তব্দ্বিতীয়মন্তি 
_ ততোইন্যদ্‌ বিভক্তং যৎ পশ্তেৎ ॥ বৃহদারণ্যক--৪-৩-২৩ 

যখন অদ্দৈতান্থুভব হয়, তখন জীবন্ুক্ষ পুরুষ দেখিয়াও দেখেন না । 
দৃশ্ত বিষয় সম্মুখে থাকিলে তিনি দেখেন ন|।. দ্রষটার ৃষ্টিশক্তির লোপ 
হয় না) কিন্তু তাহার অন্গভবে সকলই আত্মময়। সেই" অদ্বৈতান্ুভবে 
কোন ভেদ থাকে না, কোন বিভাগ থাকে না, কোন দ্বিতীয় পদার্থ থাকে 
না, যাহার তিনি অন্কৃভব করিতে পারেন । 

ঈশ্বরেও এই শক্তির নাশ হয় না। এই শক্তির বলে অন্ুভবদধারা 
জগৎ আছে, অন্ুভবদ্বারা৷ জগৎ নাই । এই শক্তিই মায়া-শক্তি। 

যদ্বান্যদিব স্তাৎ তত্রান্তোইন্ৎ পন্তেৎ। বুঃ আঃ ৪-৩-৩১। 

যখন অন্য পদার্থের অনুভব হয়, তখন অন্ত অন্যকে দেখে । যখন 

সকলই আত্মময় হয়, তখন-_ 
“সলিল একো ভ্রষ্টাইদ্বৈতো ভবতি।” 

অন্ুতবসাপেক্ষ বস্তর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব লইয়াই অন্ুতবাত্মক 
অদ্বৈতবাদ। অন্ুভব করি না করি,__জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই,__ 
এরূপ অধ্বৈতবাদের অবতারণা উপনিষদে নাই, ব্রকষসত্রে নাই, শঙ্করাচার্যের 
পূর্ববর্তী শাস্ত্রে নাই। এই সর্বনাশী অদ্বৈতবাদ ধর্খের বিরোধী, কর্মের 
বিরোধী, ' উপাসনার বিরোধী, ভক্তির বিরোধী। এই “অসং-শাস্ত্ 
মায়াবাদ থণ্ডন” করিবার জন্য পুরাণের উদ্যম, রামান্থজাদি আচার্য্য 
উদ্যম এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও উদ্যম। কিন্তু এ উদ্যম চৈতনাদেবের 
অবান্তর উদ্যম। চন মুখ্য উদ্যমের কথা পরে বলিব। সেই মুখ্য 
উদাম সাধ্নাথই তাহার শশ্করাচার্যোর গ্রতি কটাক্ষ 





রদ ও ভাব। 


জীব, জগৎ ও ব্রন্ম। “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'__এই জিজ্ঞাসার 
উত্তরে 'জন্মাদ্যস্ত যতঃ” বলিয়! যে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই স্থষ্ি, স্থিতি, 
লয়্কারী সগ্তণ ব্রহ্মকেই আমরা এখন ব্রহ্ম বলিব। 

এই জগত্রূপ ক্ষেত্রে জীবরূপী ব্রন্মের অংশ নিহিত রহিয়াছে। কেন? 
এই বিচিত্র ক্ষেত্রের বিচিত্র তাড়নায় অংশ সকলের অংশীর প্রতি এক 
ভাব প্রবাহিত হইবে বলিয়া,_-অংশসকল অংশীকে জগতের গরুল্ল মধুগন্ধি 
পারিজাত কুম্থম অর্পণ করিবে বলিয়া । এই ভাবপ্রবাহ এক বিচিত্র লীলা । 
এই লীলার জন্যই জীব, জগৎ ও ত্রহ্ম। অনার্দিকাল হইতে এই লীলার 
তরঙ্গ অনন্ত কালসমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই লীলাতরঞ্গের বিচিত্র 
সঙ্গীতে দিক্‌ সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে । এই লীলাপ্রবাহের উত্দিমাল! 
কখনও দৃপ্ত, কখনও অদৃগ্ত। এই দৃষ্ট ও অনৃষ্টের ধারা, এই অতীত, 
আগত ও অনাধ্নীতের আোত কোথ! হইতে আর্ত হইয়াছে ও কোথায় গিয়া 
শেষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই অনাদি ও অনন্তের প্রসঙ্গে, কে: 
ৰলে__“যাছিলিরে ভাই তাই হুবি তুই ; কেহ বলে-_“কিছুই ছিলিনে, কিছুই 
হবিনে, সকলি মায়ার, মোহ”) কেহ বলে-_তুই যুক্ত হবি স্তরে স্তরে, শেষে 
যাবি ব্রহ্মপুরে ॥ যেই যাহা বলুক্‌, জগদীশ্বরের এই অনস্তলীলা যে কিছুই নয়, 
এই স্থির নিয়মে আবদ্ধ ঘটনা-পরম্পরা যে মায়ার কৃহকমাত্র, এই ভালবাসা- 
অরীদয়ের আবেগময়, পবিভ্রতাময়, জীবের উদ্যম যে একটি সুদীর্ঘ স্বপন, 
জগৎপি গার এই আশ্র্ধ্য কারিগরী যে মরীচিক৷ ও আকাশকুনুম, ইহা শ্রবণ 
করিতেও হ্থাদয় কুষ্টিত হয়,_ইহা ধারণা করিতে গেলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। 


১১৮ ্‌ ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা। 


জীব ও জগতের ইতিহাস এক লীলার কাহিনী । লীলাময় জগদীশ্বর৷ 
এই লীলার একমাত্র নায়ক। জীব এই লীলার অসংখ্য নায়িকা। জগৎ 
এই লীলার রঙ্গক্ষেত্র। “যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহন্‌। 
মম বনযাব্তসতেমনুষযাঃ পার্থ র্বশঃ ॥__এই মন্ত্র লইয়াই জগতের বিচিত্র 
অভিনয়। 
হিথ-ছুঃখের দন্ঘতাড়িত জীব এমন স্থানে যাইতে চাহে, যেখানে ছু 
নাই। জীবন-মরণের অনিবার্য ঠেলাঠেলিতে পরিতপ্ড জীব সংসরণ 
অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে চাহে। এই ভাব-_-এই সুখ ও 
অনৃতলাভের অতৃপ্তবাসনা, নীচ হইতে উপরে উঠিয়া ভগবানকে আক্রমণ 
 করে। ভগবান্‌ তখন “যে যথা মাং প্রপদান্তে” এই মন্ত্র অনুসরণ করিয়া 
ভাবের উপযোগী লীলামৃন্তি ধারণ করেন এবং এই ভাবের পুর্ণ পরিস্ু্তি- 
রূপ শক্তি আশ্রয় করিয়া জীববাসনার কেন্স্থল হন । সেই মৃত্তি হিরণ্যগর্ভ 
মৃষ্তি। সেই শক্তি সাবিত্রী শক্তি। সবিতৃমগ্ডল (90181 95521) 
মধ্যবস্তিনী সেই শক্তি অবলম্বন করিয়া জীব ব্রহ্মলোকে গমন করিতে 
পারে এবং সেখানে গেলে “ন স পুনরাবর্তে, ন স পুনরাবর্ততে, ন স 
পুনরাবর্ভতে 1 ৃ 
নযত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু 
রতি ন'চোদ্ধেগ খতে কুতশ্চিং। 
 যচ্চিত্ততোদঃ কৃপয়াংনিদং বিদাং 
ছরস্তহঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ 


পাদোস্ত বিশ্বাভূতানি 
. ব্রিপাদস্তামৃতং দিবি।-__পুরুষ-সৃক্ত 
'আদিত্যমলাস্তঃস্থা ব্রক্ষলোকগতা শুভ ।*__গায়ত্রী-ধ্যান ) 


ভা, পু, ২-২-২৭ 


রম ওভাব। ১১৯ 


্রন্ধণাধর্মের এই চরম। ব্রাহ্মণভাবের এই ভজন। এই ন্ুখছুঃখময় 
ন্দপূর্ণ জগতে জীবের অত্যাতকৃষ্ট ভাব ব্রাহ্মণভাব। ভগবান্‌ হিরগাগর্ভূগে 
এই ভাবকে ভজনা করেন। এই তজনার শক্তি সবিতৃমণ্ল-মধ্বর্তিনী 
সাবিত্রী । ব্রহ্মলোকে গিয়! তক্ত জানিতে পারেন* যে, যদিও সে” লোক 
হইতে প্রত্যাবর্তন নাই, যদিও সে লোকে জরামৃত্ারহিত অমৃতত্বলাভ 
হয়, তথাপি সেখানেও ব্রহ্মাণ্ডের সন্কীর্ততা আছে । সেখানে ধশবর্যা সন্কীর্ণ 
জ্ঞানও সঙ্ধীর্ণ। ধাহার! ক্রমমুক্তির দ্বার দিরা ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 
ব্রহ্মার জীবনের অবপানে তাহার! ব্রহ্লোকের সন্কীর্তা হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবেন এবং অনন্তকোটি ব্রহ্ধাণ্ডেশ্বরের বৈকুষ্ঠলোকে গমন করিয়া 
জ্ঞান ও এ্বর্যোর পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবেন। তখন তাহাদের : 
জানিবার আর কিছুই বাকি থাকিবে ন। অনন্তকোটী জগংবরহ্ধাণ্ 
তাহাদের করতলগত হইবে। 

“যে সকল জীব ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহারা তিন প্রকার গতি লাভ 
করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট পুণাবলে সেখানে গমন করে, 
তাহার! পুণ্যের তারতমা অনুসারে কল্লাস্তরে নূতন. জগতে খষি কিংবা দেবতার 
অধিকার লাভ করে। যাহারা হিরণাগর্ভার্দির উপাসনাবলে ব্রহ্লোকে 
গমন করে, তাহার! ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যযস্ত সেই লোকে অবস্থান করে, 
পরে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করে। কিন্তু যাহারা অনস্তকোটি ব্রদ্মাণডেশ্বর 
ভগবানের উপাদনা করে, তাহার! স্বেচ্ছায় ব্রহ্মা্ড ভেদ করিয়া, সেই 
বিষুর পরমপদ লাভ করে।” (ভাগবতের ২-২-২৮ শ্লোকের উপর 
্রীধর স্বামীর টাকা )। যখন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র শ্রীরুষ্ণ গম্ভীর নিনাদ 
করিয়া বলিলেন, “তন্ধাম পরমং মম”, তখনই ভক্তিমার্গে, জ্ঞানমার্গে, 
ধরমমার্গে আর একটি দ্বার উদঘাটিত হইয়া গেল। ভক্ত বৈকুষ্ঠের 
ভাব. হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অমনি “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তাথৈব 


১২০ ্রশ্রীচৈতন্ত কথ । 


ভজাম্যহম্-_এই প্রতিজ্ঞার বশে ভগবান্‌ লক্ষমীনারার়ণরূপে ভক্তের হৃদয়ে 
বিরাজ করিলেন। লক্ষ্মীর ক্ুপায় ভক্ত তখন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া, 
সম্পূর্ণ শ্বধ্য অবগত হইর|, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারারণের সহিত পালোক্য, সাষ্টি 
সামীপ্য ও সারপ্য প্রাথনা করিতে লাগিলেন। লক্ষমীদেবী সম্থিৎশক্তির 
পরাকান্ঠা। 

জ্ঞানের স্তরে, স্তরে, এর্র্যোর প্রতি সোপানে-_ জীব, লক্ষ্মী ও নারায়ণ 
লইয়া এক অত্যাশ্চর্যযমর বিচিত্র মহালীলার অভিনর হইতেছে । এই 
লীলার আর অবসান দেখা যায় না। এই লীলার জগৎ মাতিয়া রহিয়াছে । 
হায়! এশ্বধ্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য ভগবানকে ভজন ! ভগবানের জন্য 
ভগবানকে কি কেহ ভজন! করিবে না? হাগো, বিশ্ব কি এত মধুর, 
জ্ঞান ও এশব্য্ই কি এত মধুর? যাহার মধুরতার বিশ্ব মধুর, ধাহার 
মধুরতায় জ্ঞান ও পরশ্বধ্য মধুর, তিনি কি কাহারও কাছে মধুর হইবেন 
না? সৎ ও চিৎ সন্ধিনী ও সন্বিৎ, তরশ্বর্য্য ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া আনন 
দেখিয়া কি ভুলিয়া থাকিবে? আনন্মময়ের আনন্দমৃদ্তির অদ্বয় আনন্দ কি 
কেহ আস্বাদ করিবে না? কেন, ইচ্ছা করিয়াই ত তাকে দূরে রাখিয়াছ। 
ইচ্ছা করিয়াই তাকে বড় করিয়াছ। তুমি তাহাকে বড় বলিয়া ভাবনা 
করিয়াছ, তাই তিনি বড় । তাহার কি বড় হইবার সাধ? তাঁহার কি 
অভিপ্রেত যে তাহারই অংশ জীব ত্তাহার জন্য তাহাকে আলিঙ্গন 
করিবে না এবং তিনিও আপন রসরাজমুস্তিতে তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন 
দিবেন না? | 





তে সব জগৎ মিশ্রিত । 
্্য-শিরিধাপ্রেমে নাহি মোর প্রীত । 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 
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আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 
তারে মে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 
মোর পুত্র মোর সথা মোর প্রাণপতি। 
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধতক্তি ॥ 
আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন।' 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
মাত! মোরে পুভ্রভাবে করেন বন্ধন । 
অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ 
সথা শুদ্ধ সথ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 
প্রিয় যদি মান করি করয়ে ভতস্ন। 
বোস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥-_-চৈঃ চঃ-আদি-৪ 
তবে সেই মধুর হইতে মধুরকে জীব কেন না ভালবাসিবে? কেন 
তাহাদের “মনোগতিরবিচ্ছিন্ন। যথা গঙ্গান্তসোহঘুধো” না হইবে? যদি 
কাহারও না হয়, তবে গোপগোগীদের এইরূপ মনের ভাব হইবে। 
মল্লানামশনিনৃ্ণীং নূরবরঃ 
স্ত্ণাং স্মরো৷ মৃদ্তিমান্‌ 
গোপানাং স্বজনোহ্সতাং ক্ষিতিতুজাং 
শান্তা স্বপিত্রোঃ শিশু; | 
মৃত্যু ভোজপতে ধিরাডন্িযা্ 
তত্বং পরং ধোগি 
5) পরদেবতেতি বিদিতে! 
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ভা, পুঃ ১০-৪৩-১৭ 
যাহারা হার সহিত মল্লের ন্যায় যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে 


১২২ শ্রীহ্ীচৈতন্ত কথা। 


তিনি অশনিস্বরূপ। সাধারণ মন্ুত্যের পক্ষে তিনি রাজা। স্ত্রীভাবে 
যাহারা তাহাকে ভজন! করে, তিনি তীহাদের পক্ষে মুস্তিমান্‌ কন্দপর্থরূপ | 
গোপদিগের তিনি স্বজন। অসৎ রাজাদিগের তিনি শীস্তা। তিনি 
পিতামাতার কাছে, শিশু। কংসের তিনি মৃত্যু। যাহারা মূর্খ 
তাহাদিগের নিকট তিনি সাধারণ মন্ুষ্যের ন্যায় সন্কীর্ণ। যোগীদিগের 
নিকট তিনি পরতন্ব। এ 
তবে তিনি গোপগোপীদের নিকট কোন্‌ রূপে আবিভূর্তি হঈবেন ? 
সেই গোপগোপীভাবের প্রতিভাব তাহার কি হইবে? যখন গোগীরা 
তাহাকে পতি বলিয়া ডাকিবে, তখন কোন্‌ মুষ্তিতে তিনি তাহাদের নিকট 
উপস্থিত হইবেন? যখন গোপবালকেরা সখাভাবে তার স্ধন্ধে উঠিতে 
চাহিবে, তখন কোন্‌ বেশে তিনি তাহাদের নিকট ঈাড়াঈবেন? 
এইবার ভগবান্কে নিজের আননদময়রূপ ধারণ করিতে হইবে। সেই 
আনন হইতে অজস্র রসের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। মধুররসে সকল 
রসের পর্যাবসান হষ্টতেছে। এক এক রদ এক এক ভাবকে আশ্রয় 
করিতেছে । জীবের নিকট হইতে শুদ্ধ বাৎসলাভাব প্রবাহিত হইতেছে । 
অমনি ভগবানে বাৎসল্যরসের ফোয়ারা ছুটিতেছে। সখা সখ্যভাবে 
স্তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে; অমনি সখারস ছুটিতেছে। ভাবের উপর 
ভাব, যখন শ্রীমতীর -মহাভাব ভগবানকে আকুলিত করিতেছে, তখন 
সকল রস একক্রীভূত করিয়া সাল্ঘন রসরাজ মৃষ্তি সেই মহাভাবের প্রতিদান 
করিতেছেন । এই রসরাজ ও এই মহাভীব বিশ্বজগতের চরমলীলা। সেই 
লীলা যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে জীবের সত্তা কেন? দ্বন্দের আঘাতে 
ূর্ণ কিচূ্ণ হওয়াই কি তাহার একমাত্র ভাগ্য 1 মেষের ন্যায় চ্ষ মুদিয় 
আমি নাই বলিয়াষ্ঈ কি তাহার সত্তার শেষ? এই স্মখছুঃখের মিশ্রভাবই 
. কি তাহার প্রধান অবলন্বন-_অবশেষে জুখছ্ঃখবিহীন, নিগু, স্থাদশুন্য, 
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রসশূন্য ব্রহ্মসমুদ্রে পতন! সে ব্রক্মসমুদ্রে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞে় নাই। 
মেখানে আর জীব থাকিল কোথায়? 

নিরাশার এই কাতর রোদনে ভগবান্‌ স্থির থাকিতে পারিলেন না । 
রসরাজ ও মহাভাব এক নিত্যতত্ব, এই কথা জীবকে জানাইবার জন্য, 
জীবের নীরস হৃদয় চিররসে আপ্লুত করিবার জন্ট, জীবে মহাভাব 
জাগরিত করিবার জন্য, একাধারে রসরাজ ও মহাভাব মুষ্তিতে ভগবান্‌ 
চৈতন্তদেহে আবিভূতি হইলেন । 

ীপ্রীচৈতন্তদেব জগৎকে জানাইলেন, মায়াবাদ শাস্্রসম্মত নহে। 
মায়াবাদ লইয়া জীবকে ব্যথিত-হৃদর হইবার প্রয়োজন নাই। 

রসরাজ ও মহাভাব নিত্য, শুদ্ধ ও সত্য । রাধাকুষ্ণতত্ব জগতের চরম- 
তত্ব ও চরম সত্য। এই শিক্ষা দৃঢ় করিবার জন্য, প্রেমে জগত মাতাইবার 
জন্ত, মহাতাবের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়! রসরাজের প্রতি নিগুণ প্রেম- 
ভক্তি হুহুশবে প্রবলবেগে প্রধাবিত করাইবার ভ্ুন্ত, শ্রীগ্রীচৈতন্যাদেব 
শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। . মায়াবাদে প্রেমতক্তি 
শুকাইয়া যায়, রসরাজের আস্মাদ্বন হইতে জীব বঞ্চিত হয় এবং মহাভাবের 
উৎম একেবারে অবরুদ্ধ হয়। তাই বিষ্ুপুরাণে, শ্রীমস্তাগবতে, মহাপ্রভুর 
শিক্ষায় মায়া ভগবানের শক্তি। মায়াবাদ লইয়া শু অধৈতজ্ঞান, শক্তিবাদ 
লইয়! সরম প্রেমতক্তি। একের লক্ষ্য নিগুণ ব্রন্ধ, অন্তের লক্ষ্য রসরাজ 
মৃন্তিতে ভগবান্। | 

ভগবান্‌ ভক্ত হইতে বিছ্ছি্ নহেন, জীব হইতে দূরে নহেন। তাই 
ভগবতপ্রেম বিতরণের জন্, জীবকে সরস করিবার জন্য, কর্ষণকারী কৃষ্ণের 
আকর্ষণ মধ্যে সকলকে ফেলাইবার জন্য, রসরাঞজ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ এক 
মহাসমুদ্র । সেই মহাসমুগ্রে সমগ্র জীব মগ্ন আছে। কিন্তু সেই মহাসমুদ্র 
মধ্যে জগৎ অসংখ্য বাধ দিয়াছে, এবং মায়াশক্তির বিচিত্র রচনা বিবিধ দ্বীপ 


১২৪. শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


ও দেশ নির্মাণ করিয়াছে। প্রেমসমুদ্রে গভীর নিমগ্ন হইয়! ভক্ত সেই সমুদ্র 
মধ্যে মায়ার রচনা দেখিতে পান্‌ এবং তখন সেই রচনার মধ্যে গিয়া প্রেম- 
সমুদ্রে প্রেমবারি অজস্র সেচন করেন। সেই অজজ্ সেচনে কত রচনা 
ভাঙ্গিয়া যায়, গলিয়া যায়। ভক্তের হৃদয়ও সেই সঙ্গে গলিয়া গিয়া ভগ- 
বান্কে আশ্রর করে এবং ভক্ত অঘয় আনুন্দ-চিন্ময় রসের আস্বাদন করে। 

এই প্রেমসমুদ্রের প্রেমবারিদ্া' জগৎ প্লাবিত করিবার জন্যই 
্রীশ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব। 


প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ । 


ভ্িিভীন্ এত £ 


উীজীট্জিভন্য-কৎ্ণ | 
দি্তীয় 
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খণ্ড। 
মাধবেন্দ্রপুরী | 

কোন মহাপুরুষ আগমন করিবার অনতিপূর্বে তাহার মহিমার ছটা 
গগনে প্রতিভাত হয়। কিজানি কোন্‌ এক নূতন ভাব আসিয়৷ উপস্থিত 
হয়। সে ভাব অস্ফুট হইলেও এক নূতন আশার সৃষ্টি করে। তখন 
আশার মোহিনী শক্তি এক কল্পনার রাজ্য বিস্তার করে। সেই কল্পনার 
রাজ্য নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া! অবশেষে অভাবনীয় সত্যে পরিণত হয়। 

চার্দের আলোকে অভ্যস্ত জীব চাদনীর মায়ায় তুলিয়া থাকে। 
বিজ্ঞানের ভেল্কিতে মোহিত ' মানুষের কাছে দ্রেবতা, খষি, বেদ এমন কি 
ভগবান্‌ পর্য্স্ত অন্তমিত হন। জীব আপনার প্রতিভাবলে কত কি ভাঙ্কে 
গড়ে, প্রক্কৃতি লইয়৷ কত কি খেল! করে, প্রতিপদে আত্মবল প্রতীক্ষা করে 
এবং তর্কের ঝঞ্ধীয় সতত সত্যকে অসত্যে ও অসত্যকে সত্যে বিক্ষিপ্ত 
করে। ৮ | 
তথাপি এই চাদের আলোকের পরই হুর্ধ্ের আলোক প্রকাশ পায়।, 
গভীর অমানিশায় যখন মানুষ অজ্ঞানতিমিরান্ধ, তখন সে ভগবান্কে 
জানিবার প্রয়াসও করে না এবং সত্যমিথ্যার বিচারেও সমর্থ হয় না। 

“ তাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে যখন শশিশোভন! গতঘনী পুর্িমা 
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১২৮ ্রীশ্রীচৈতন্য কথা 


রজনীর বিকাশ হয়, তখনই 'প্রভাত-কল্পা শর্ধরী দিবার শুভ্র আলোকে 
নিমীলিত হয় । 
আর চাদের আলোক ভাল লাগে না। ক জানি কোথা হইতে সেই 
আলোকে অসম্পূর্ণতা৷ আষিয়৷ পড়ে। মনে হয়, আরও কিছু সত্য আছে। 
মনে হয়, দর্শন ও বিজ্ঞান হয়ত সতোর শেষ দ্বার উদবাটিত করিতে পারে 
নাই । মুন হয়, হয়ত বেদবাক্য কিছু+রা আছে, হয়ত দেবতা আছেন, 
হয়ত বেদমার্গে ঈশ্বরকে জামিতে পারা যায়। 
তাই চৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বে কাণী, কাঞ্চী, মিথিলা ও নবদীপের 
বিশ্ববিদ্ভালয়-_-গুরু ও শিষামগুলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তখন বিদ্যার 
চ্চায়, শাস্ত্রের আন্দোলনে, ন্যায়ের বিতগ্ডায় অসংখা চতুষ্পাঠী প্রতিধবনিত 
হইত এবং বিদ্যাগিগণ অতৃতপুর্ব উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়৷ পূর্ববপক্ষ ও অপর- 
পক্ষের বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্ত হত । বিশেষ করিয়া শ সময়ে নবদ্ীপে 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পঙ্ডিত-মগুলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ হঈয়াছিল। 
নবীন উৎসাহে পুরাতন স্থৃতি ভাঙ্গিয়া নৃতন স্থৃতি, পুরাতন স্তায় 
ভাঙ্গিয়৷ নব্য ্যায়, পুরাতন তন্ত্র রস নির্যাস করিয়া নৃতন তন্ত্র গঠিত 
হইতেছিল। ধর্থাই কি কেবল মঙ্গল্চণ্তীর গীতে. ও বিষহরির পৃজায় পর্য্য- 
বসিত থাকিবে? পণ্তিতগণ কেবল কি খণ্ডনই করিতে থাকিবেন? 
মণ্ডনের কি কোন উপায় ভইবে না ? 
“যেব! ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব। 
তাহারা হো! না জানয়ে গ্রন্থ অনুভবূ॥ 
গা. % 1 % 
না বাখানে যুগধর্্ম কৃষ্ণের কীর্তন । 
দোষ বহি গুগ কারো না করে কথন. ॥” 
টা সাদি ঙ। 


মাধবেন্দ্রপুরী ৷ ১২৯ 


সেই সন্ধিক্ষণে ভাবী নূতন ধর্ম-সংস্থাপনের পূর্ব-হচী মাধবেন্ত্রপুরী 
আবিভূতি হন। ্‌ 
জয় জয় মাধ্বপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর। 
ভক্তি কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত । আদি--৯। 
“ভক্তিরসে আদি মাধবেন্্র__স্ত্রধার” । 
গৌরচন্দ্র ইহা ক হিয়াছেন বারে বার । 
চৈতন্তভাগব্ত, আদি-_৬। 
ষে সময়ে না ছিল চৈতন্ত অবতার। 
বিষু-ভক্তিশৃন্ত সব আছিল সংফার। 
তখনেও মাধবেন্ত্র চৈতন্য কপায়। 
প্রেম-স্থ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায় ॥ 
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প। 
হুঙ্কার, গর্জন, মহাহাস্ত, স্তস্ত, ঘর্মম ॥ 
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্‌ । 
আপনেও না জানেন কি করেন কার্য্য ॥ 
চি র্ ক ৪ 
সং সং চর রং 
* লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধব পুরী । 
হেন শ্বাহি, তিলাদ্ধ সম্ভাষা যারে করি | ' 
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ । . 
সেছো৷ আপনারে মাত্র বোলে “নারায়ণ” ॥ 
এ ছুঃখে সন্তাসিসঙ্গে না কহেন কথা । 
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি ধথা'.. 


১৩০ ্রীপ্ীচৈতন্য কথা ' 


জ্ঞানী যোগী তপস্থী বিরক্ত” খ্যাতি যার। 
কারো মুখে নাহি দাস্ত-মহিম। প্রচার ॥ 
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে। 
তার! সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥ 
দেখিতে শুনিতে দুঃখী .শ্রীমাধবপুরী | 
মনে মনে চিন্তে-_বনবাস গিয়া করি ॥ 


চা রং খা 


এতেক সে বন ভাল এ সব হইতে। 
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥ 
--চৈতন্ত-ভাগবত। অস্ত্য ৪ 


এরূপ একান্ত ভক্তের কাছে শ্রীরুষ্ণ কতদিন লুক্কায়িত থাকিতে পারেন? 

বন ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবেন্্রপুরী শ্রীবন্দাবনে উপস্থিত। বৃন্দীবন- 
বিহারি! এখনও কি দাসকে উপেক্ষ! করিতে পার ? 

পূর্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দীবন। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল! গিরি গোবর্ধন ॥ 

প্রেমে মত নাহি তার দিবা-রাত্রি জ্ঞান। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥ 

শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি , 

স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বনি ॥ 

গোপাল-বালক এক হুদ্ধভাও লইয়া । 

আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া ॥ 

পুরী ! এই ছদ্ধ লইঞ কর তৃমি পান। 

মাগ্সি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান ॥ 


মাধবেন্দ্রপুরী | ১৩১ 


বালকের সৌন্দর্য্য পুরীর হইল সন্তোষ । 
তাহার মধুর বাকো গেল ভোগ শোষ ॥ 
পুরী কহে কে তুমি কাহ! তোমার বাস। 
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস ॥ 
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বমি। 
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ 
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ হুপ্ধাহার। 
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার ॥ 

জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেল! । 
স্ত্রীব ছুগ্ধ দিয়! আমাকে পাঠাইলা ॥ 
গোদ্দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আরম যাব । 
আর বার আপি এই ভাগুটী লইব ॥ 

এত বলি বালক গেলা ন। দেখিয়ে আর। 
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ 


ছুপ্ধপান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল 

বাট দেখে সেই বালক পুনঃ. না আইল ॥ 
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়। 
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ বৃত্তি লয় ॥ . 
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া । 
এক কুঞ্জে লইয়া! গেল! হাতেতে ধরিয়া ॥ 
কুপ্জ দেখাইয়া কহে আমি কুঞ্জে রই। 
শীত-বৃষ্টি দাবামিতে বড় দুখে পাই ॥ 


চা খু 4 ০ 


১৩২ প্রী্লীচৈতন্ত কথা। 


বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ । 

কবে আসি মাধব আম! করিবে সেবন ॥ 

তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার । 

দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ 

শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্ধনধারী । 

বজের স্থাপিত আমি উহা অধিকারী ॥ 

শৈল উপর ছৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া | 

য্েচ্ছ ভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া ॥ 

সে হঈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে। 

ভাল হৈল মালা আমা কাঢ় সাবধানে ॥ 

এত বলি*সে বালক অন্তদ্ধান কৈল। 

জাগির়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ 

কৃষ্ণকে দেখি্থ মুঞ্জ নারিস্থু চিনিতে। 

এতবলি প্রেমাবেশে পড়িল ভূমিতে ॥ 

& --চৈতন্তচরিতামৃত। মধ্য ৪ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইবেন, তাই ভক্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন। জীব- 
ভাবে ও কৃষ্ণভাবে কত পার্থক্য ! কৃষ্ণ আনন্দময় । জীবের প্রেমানন্দ 
তাহার বাসভূমি। মধুর বংশীরবে ্ীরু্ণ বুন্দাবনের জলঙ্জীস্থল, অস্তরীক্ষ 
প্রেমময় করিয়াছিলেন, ব্রজবাসীর ত কথাই নাই । সেই বংশীর কলনিঃস্বন, 
“ইতররাগবিম্মারণং নৃণাম্ঠ। কেবলই কৃষ্ণ-অন্থুরাগে ব্রজবাসীর হৃদয় 
পরিপূর্ণ থাকা চাই । তবে ত শ্রীুঞ্ণ বৃন্দাবনে প্রকট থাকিবেন। তবেত 
বৃন্দাবন হইতে প্রেমের স্রোত বহিয়া,জগৎ প্লাবিত করিবে। 
হায়, শ্লেচ্ছের ভয়ে গোপাল-সেবক গোপালকে গ্রভীর বনে রাখিয়া 

পলায়ন করিলেন । ব্রজে আর প্রেমভাব থাকিল না ।" 


মাধবেন্দ্রপুরী । ১৩৩ 


কবে ভক্ত মাসিয়া প্রেমের প্রদীপ জালিবে? কবে ভক্তের সহিত 
ভগবান্‌ মিলিত হইবেন? গোবর্ধনে গোপাল-প্রতিষ্ঠ। কেবল নিমিত্ত মাত্র। 
মাধবেন্ত্র প্রেমের হর্নয় কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন ; কৃষ্ণ প্রেম ঢালিয়া দিতে 
লাগিলেন । আবার বৃন্দাবন প্রেমপূর্ণ হইল। রূপ সনাতনের জন্ত 
প্রেমপিক্ত স্থান গঠিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের জন্য, অন্তান্ত 
গোস্বামীদিগের জন্য, ভক্তমণ্ডলীর জন্য নানাবিধ উত্তেজনা ও প্রেমের 
উদ্দীপ্ত প্রেরণা রচিত হইতে লাগিল । 
মাধবেন্্র কর্তৃক বুন্দাবনের কার্ধ্য শেষ হইল। এখন নবদ্ধীপে, শাস্তি- 
পুরে, নীল'চলের পথে, পুরুষোত্মক্ষোত্র প্রেমের ব'জ অস্কুরিত করিয়া 
রাখার প্রয়োজন । তবে ত টৈতন্যমূর্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল স্থানে 
প্রেমের বৃক্ষ পঙ্সিত করিবেন এবং প্রেমের মৌরভে জগৎ উন্মাদিত 
করিবেন। 
তাই মাধাবন্ত্রকে আদেশ হইল, তুমি নীলাচলে গমন গ্ষর। 
একদিন পুরী গোসাঞ্ দেখিল স্বপন । 
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যার ॥ 
মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে ভুড়ায় ॥ 
মলু্রজ আন গিয়! নীলাচল হৈতে। 
অন্য ছৈতে নহে তুমি চলহ গরিতে ॥-_চৈতন্তচরিত, মধ্য ৪ 
কুরের লীলা বুঝ ভার। চন্দনলেপ কথার কথা । গোপালের ইচ্ছা 
নয় যে, মাধবেন্র চন্দন লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। স্তাহার ইচ্ছা, 
পুরী গোস্বামী শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যকে আত্মরহস্তে দীক্ষিত করেন, এবং . 
প্রেমের বীজে জলমেক করিবার জন্ট তাহাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, 
অস্থৈত আচার্য ভক্তমপ্ডলী লইয়া কতকটা প্রেমভাবের পূর্বরাগ না করিলে 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবই যে হইতে পারে না! মাধবেন্্ নীলাচল পর্যাস্ত 


| ১৩৪ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


মহাপ্রভুর জন্য পথ হইতে প্রেমবিরোধী কণ্টকবৃক্ষ সকল কতক পরিমাণে 
উৎপাটিত করেন, ইহাই শ্রীরুষ্ণের অভিপ্রায় । 
প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য মাধবেন্ত্র নিজের বার্ধক্য ও আতুরতার উপর 
একবারও লক্ষ্য করিলেন না। অন্ুরাগপূর্ণ হৃদয়ে তিনি টড দিয়া 
ভামিয়া পড়িলেন। 
শাস্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতৈর ঘরে। 
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে ॥ 
তাঁর ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া । 
চলিলা দক্ষিণে পুরী তারে দাক্ষা দিয়া ॥ 
| _ চৈতন্তচরিত, মধ্য ৪ 
মাধবেন্্র মহা ভাগাবান্‌ ভক্ত। রেমুনার গোগীনাথ তাঁহার জন্ত ক্ষীর চুরি 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে তাহাকে কত কথা স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, তাহা! কে 
জানে? তবে এ কথা নিশ্চিত যে, মাধবেন্দ্রের প্রিয় শিষ্যগণ জানিতেন 
যে, সত্বর নবন্ীপে শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাব হইবে। 
*শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লান্বর ! 
করাইব রুষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর ॥ 
সতা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া। 
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোম৷ সভা লৈয়া ॥ 
| ক ও ০ ক 
এইমত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ | 
“আসিতেছে এই মোর প্রতুচক্রধর। 
দেখি বা কি হয় এই নদীয়া ভিতর॥ 
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়নগোচর। 
তবে পে অঞ্থৈত নাম কৃষের কিন্কুর |: 


মাধবেন্্রপুরী ৷ ১৩৫. 


আর দিন কথো গিয়। থাক ভাই সব। 
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব ॥৮ 
-চৈতন্তভাগবত, আদি ২ 
মাধবেনতরে প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের অধ্যাপনাকালে অলক্ষিতে 
তাহাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। 
চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর। 
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর ॥ 
জিজ্ঞাসেন “তোমার কি নাম বিপ্রবর | 
কি পুথি পঢ়াও পঢ়, কোন্‌ স্থানে ঘর ?” 
শেষে সভে বলিলেন “নিমাঞ্জ পণ্ডিত !” 
“তুমি সে !” বলিয়া বড় হৈলা হরধিত ॥ 
| --চৈতন্তভাগবত, আদি * 
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন না। তথাপি তিনি তাহার প্রতি 
গুরুভাব করিতেন এবং মাধবেন্্রুও নিত্যানন্দকে সকল রহস্য কথা বলিয়া- 
ছিলেন। | 
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান । 
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ 
ফু ৃ ্ 
মাধবেন্ত্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় । 
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ রী 
_ চৈতন্তভাগবত, আদি ৬ : 
নিতাননদ জানিতেন যে, চৈতন্যদেবের জন্মমাত্রই শ্রীকৃষ্ণ সেই দেহে 
প্রকট হইবেন না, এবং যতদিন ্রীকষ্চ েই দেহে প্রকট না হন, ততদিন 
তিনি নবীপ যাইবার ই্াা প্রকাশ করেন নাই। 


১৩৬ 


শরীশ্রীচৈতন্ত কথা । ॥ 


নবদীপে গৌরচন্ত্র আছে গুপ্তভাবে, 
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥ 
“আপন শরশ্ব্ষ্য প্রভু প্রকাশিবে যবে। 
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥” 
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়। 
মথুরা ছাড়িয়! নবদ্ধীপে নাহি যায় ॥ 
সং ক চি 
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ। 
যাবত না আপনা” প্রকাশে গৌরচন্ত্র ॥ 
.-টচতন্তভাগবত, আদি ৬ 


নিত্যানন্দ । 


চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ভক্তবুন্দের মধ্যে কয়েকটি অসাধারণ মহাঁ- 
পুরুষ 1ছলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, রামানন্দ, স্বরূপ- 
দামোদর ও গদাধর তাহাদিগের মধ্যে প্রধান । 
রাটদেশে একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দপ্রভূ জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে 
যে, যে দিন মহাপ্রভু চৈতন্তদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন 
রাট়ে থাকিয়া নিত্যানন্দ প্রভূ অতি উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার করিয়াছিলেন । 
যে দিনে জন্মিলা.নবদ্ধীপে গৌরচন্দ্র। 
রাটে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥ চৈ-ভা-আদি ৬ 
তাহার খেলা ছিল কেবল কৃঞ্ণচলীলা। শিশু সঙ্গী লইয়৷ তিনি কেবল 
মাত্র কৃষ্ণচলীলার অভিনয় করিতেন । 
সভে বোলে নাহি দেখি হেন মত খেলা । 
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ॥ চৈ, ভা, আদি ৬ 
যখন নিত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বংসর তখন একজন সঙ্ন্যাসী আসিয়। 
তাহার পিতার নিকট এইরূপ ভিক্ষা করিলেন__ 
স্টাসী বোলে করিবাড তীর্থ পর্য্যটন। 
ংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ 
এই যে সকল জ্োষ্ঠ নন্দন তোমার । 
কথোদিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥ 
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে । 
সর্ববতীর্ঘ দেখিবেন বিবিধ বিধানে ॥ চৈ, ভা, মধ্য ৩ 


১৩৮ _ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা। 


দ্বাদশবর্ষীয় বালক এইরূপে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া বিংশতি বৎসর 
তীর্ঘযাত্রায় কালাতিপাত করেন। অবশেষে তিনি নবদীপে আসিয়া চৈতন্য 
দেবের সহিত মিলিত হন। এই বিংশতি বৎসরের কাহিনী এক অপূর্ব 
রহস্ত। তাহার ভক্তির মহাভাবও অসাধারণ। তীর্থ পর্যটন করিতে 
করিতে তিনি ওহক চগ্ডালের স্থানে গমন করিয়া এবং চগ্ডালরাজের ভক্তি 
স্মরণ করিয়া, তিনদিন আনন্দে অচেতন ছিলেন । 
শ্রীপর্বতে এক ব্রাহ্ষণ ও ব্রান্গণীর রূপে দুইজন বাদ করিতেন। 
তাহাদের গুড় রহস্ত কেহই অবগত ছিলেন না। তাহারা পরম আদরে 
নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিলেন। 
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে। 
হাসি নিত্যানন্দ দৌহাকারে নমস্করে ॥ 
কি অন্তর কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন। 
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥ 
নিত্যানন্দ কেবল মাত্র বদরিনাথের দর্শন করিয়৷ পরিতৃপ্ত হন নাই। 
তিনি রহস্তের দ্বার উদঘাটিত করিবার জন্ট পবিক্র বঙ্দরিকাশ্রমে গমন করিয়া- 
ছিলেন, এবং অত্যন্ত নির্জনে সেই আশ্রমে বাস করিয়া! আশ্রমাধিকারী: 
"ব্যাস খষির সহিত গোপনে রহস্ঠ আলাপ করিয়াছিলেন। 
বদরিকাশ্রম গেল৷ পরম আনন্দ ॥ 
কথোর্দিন নর-নারায়ণের আশ্রমে । 
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জনে ॥ 
তবে নিত্যানন্দ গেল! ব্যাসের আলয় & 
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয় ॥ : 
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিল | 
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড প্রণত হইলা ॥ 


নিশ্যানন্দ। ্‌ ১৩৯ 


দৈবযোগে মাধবেন্্র পুরীর সহিত নিত্যাণন্দের সাক্ষাৎ হয়, এবং কতিপয় 

দিন তিনি তাহার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করেন। অবশেষে সকল তীর্থ-ভ্রমণ 
করিয়া নিত্যানন্দ মথুরায় প্রত্যাগমন করেন । 

এইমত তীর্থ ত্রমি নিত্যাননারায়। 

পুনর্ববার আসিয়া মিলিলা মথুরায় ॥ 

নিরবধি বুন্দাধনে করেন বসতি । 

কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি ॥ 

আহার নাহিক-_-কদাচিৎ ছুগ্ধপান। 

সেহে! যদ্দি অযাচিত কেহো করে দান ॥ 

নবদ্বীপে গৌরচন্ত্র আছে গুপ্তভাবে। 

ইহ! নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥ 

“আপন শরথর্্য প্রভূ প্রকাশিব ঘবে। 

আমি গিয়া করিমু আপন সেবা! তবে ॥৮ 

এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায় 

মথুরা ছাড়িয়া নবদ্ধীপে নাহি যায় ॥ 

নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে । 

শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলাখেলা থেলে ॥ চৈ, ভা, আদি ৬ 
যখন চৈতত্তদেব প্রকট হইয়া শ্বাসের মন্দিরে কীর্তন করিতে আরষ্তু 

করিলেন এবং যখন তাহার রশ্বরিক ভাব দিন দিন নবন্বীপে প্রকাশিত 
হইতে লাগিল, তখন আর নিত্যানন্দ মথুরায় থাকিতে, পারিস না।. 
এক প্রবল আকর্ষণ্ঠেতিনি নবন্ীপের পথে ধাবিত হইঞীন। টা 
মহাপ্রভূও মনে মনে জানিলেন যে, নিত্যানন্দ আদিতেছেন। 

এইমত বৃন্দাঝনে বৈসে নিত্যানন্দ |: 

এ নবনধীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্ত্র ॥ 








১৪০ শ্রীপ্রীচৈতন্য কথা । 


নিরন্তর সংকীর্তন পরম আনন্দ। 
ছুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥ 
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ । 
যে অবধি লাগি করে বুন্দাবনে বাস ॥ 
জানিঞা আইল! ঝাট নবদ্বীপ পুরে। 
আসিয়া রহিল৷ নন্দন-আচার্ষ্যের ঘরে ॥ 
এদিকে মহাপ্রভু তাহার আগমনের পুর্ব হইতেই বলিতে লাগিলেন-_ 
আরে ভাই ! দিন ছুই তিনের ভিতরে । 
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥ 
একদিন তিনি ভক্তবুন্দকে বলিলেন__ 
হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এই কথ! । 
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥ 
পুর্ব ুগডি বলিয়াছে৷। তোম! সভার স্থানে । 
কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে 1 
চল হরিদাস ! চল শ্রীবাস পণ্ডিত।, 
চাহ গিয়৷ দেখি কে আইল! কোন ভিত ॥ 
শ্রীবাস ও হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলেন। কোন 
মহাপুরুষের উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে তাহারা . শ্রীগৌরাঙগকে ": 
এবিষয় নিবেদন করিলেন। তখন মহাপ্রভু সকলকে সঙ্গে লইয়া নন্দন- 
কারোর গ্রতে গমন করিলেন | | 
বসিয়৷ আছয়ে এক পুরুষ রতন। 
সভে দেখিলেন-_যেন কোটি-ুধ্যসম ॥ 
অলক্ষিত-আবেশ-_বুঝন নাহি যায়।. 
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায় ॥ 


নিত্যানন্দ। ১৪১ 


মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাহার । 
_ গণ-সহু বিশ্বস্তর হৈলা নমস্কার ॥ 
সন্ত্রমে রহিল! সর্বগণ দাগডাইয়া। 
কেহো কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া ॥ 
সম্মুখে রহিলা মহা প্রতু বিশ্বস্তর ৷ 
চিনিলেন নিত্যানন্দ__প্রাণের ঈশ্বর ॥ চৈ, ভা, মধ্য ৩ 
মাধবেন্দ্র আগমনী গাইয়া চলিয়া গেলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-, 
প্রভুর কার্য্যে যোগদানের জন্ত থাকিয়া গেলেন। এই কার্যের জন্য: 
নিত্যানন্দকে নরনারায়ণ খধির আশ্রমে যাইতে হইল, ব্যাসদেবের সহিত... 
সাক্ষাৎ করিতে হইল, স্ীপৰ্ধতে ব্রাহ্মণের চরণ আশ্রয় করিতে হইল। 


০ সপ 


বিশ্বরূপ। 


চৈতন্তলীলার অভিনয়ে নায়ক নায়িকার অভাব নাই। প্রতাপশালী 
মহারাজ, প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত, প্রেমময় ভক্ত, জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী, আপন 
আপন তেজে সকলেই প্রদীপ্ত । যেখানে নয়ন যাঁয়, সেইথানেই পরিতৃপ্ত । 
মন সর্বত্র রসের সাগরে হাবুডুবু খায়। সকলই অদ্ভুত, সকলই অসাধারণ । 
কিন্তু এই বিচিত্র অভিনয় মধ্যে কেহ কি সেই উষ্া-বিভাষিত অরুণকিরণময়, 
মধুর হইতে মধুর, অর্দনফুট বিশ্বরূপের প্রতি একমনে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন ? 
সে মধুরিমায় অযৃতধার! প্রবাহিত হয়, হৃদয় আপ্লুত হয়, এবং ক্ুগৎ 
'কোমলতাময় হয়। 
বিশ্বরূপ যেন বিশ্বস্তরের জন্যই অবতীর্ণ। তাহারই অঙ্কে অবস্থিত 
হইয়া চৈতন্যদেব লীলা করিয়াছেন। তিনিই চৈতন্তদেবের মাতা, পিতা, 
জ্ো্ঠ ভ্রাতা । শয়নে-স্বপনে, দেহে বিদেহে চৈতন্যদেবই তাহার একমাত্র 
চিন্তা । কেমনে বিশ্বস্তর স্থিরভাবে, বিনাবিষ্বে আবেশ গ্রহণ পূর্বক 
নির্দিষ্ট লীলা সুসম্পন্ন করিবেন, এই তাহার নিয়ত ভাবনা । যথাকালে 
তাহার প্রেরণাবাক্য, যথাকালে তাহার 'দৈববাণী। তিনি যে কে, 
জগৎকে দেখিবার জন্ত তাহার আবকাশ দেন নাই। তবে এইমাত্র জানি 
যে তিনি নিষ্কলঙ্ক শশী, দেবের হুর মনুস্য। 
পিতামাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়। ৬ 
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥ 
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বর্ূপ ভগবান্‌। 
আজন্ম বিরক্ত সর্বগ্ডণের নিধান ॥ 


বিশ্বরূপ। ১৪৩ 


সর্বশীস্ত্রে সবে বাথানেন বিষ্ণুতক্তি। 
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখা নাহি কারো শক্তি ॥ 
শ্রবণে, বনে, মনে, সর্বেন্রিয়গণে। 
কৃষ্ণচতক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে ॥ 
অন্থুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত। 
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত ॥ 
“এ বালক কভে। নহে প্রাকৃত ছাওয়াল। 
রূপে আচরণে ষেন শ্রীবালগোপাল ॥ 
যত অমান্থুষী কর্ম নিরবধি করে। 
এ বুঝি, খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে ॥” 
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয় । 
কাহারে! না ভাঙ্গে তত্ব, স্বকর্্ম করয় ॥ 
নিরবধি থাকে সর্ববৈষবের সঙ্গে ॥ 
কৃষ্ণপুজ। কৃষ্ণতক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ 
ঙ্ | ০ ক 
উ্যাকালে বিশ্বরূপ করি গল্গান্নান। 
অছৈত সভায় আসি হয় উপস্থান ॥ 
সর্বশান্ত্রে ৰবাথানেন কৃষ্ণভক্তি সার। 
শুনিঞ৷ অস্ৈত মুখে করেন হকার ॥ (চৈতন্তভাগবত ) 
: একদিন বিশ্বক্ূপ পিতার সহিত ব্রাহ্মণপত্ডিতের সভার গিয়াছিলেন। 
এক ভট্টাচার্য্য বোলে “কি পড় ছাওয়াল !” 
বিশ্বরূপ বোলে ”কিছু কিছু সভাকার*। 
বিশ্বরূপ সকল শাস্ত্রে প্রবীণ হইলেও বালক। এই অন্তই তিনি 
নম্তার সহিত বলিয়াছিলেন, “আমি কিছু কিছু সক শাস্ত্রের জানি” 


নি শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


জগন্নাথ মিশ্র মনে করিলেন, “আমার পুত্র অহস্কারের কথা বলিতেছে। 
বাস্তবিক সে সকল শান্তর জানে না। যাহা জানে, তাহাই বল! উচিত 
ছিল। তিনি এইজন্য বিশ্বর্ূপকে শাসন করিয়াছিলেন । বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণ- 
সভায় ফিরিয়া! আসিলেন এবং নম্্তার সহিত জানাইলেন যে, তিনি বুথ! 
জল্পনা করেন নাই। পণ্ডিতেরা পরীক্ষার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করিলে, 
তিনি তিনবার তিন প্রকার উত্তর দরিয়াছিলেন, এবং প্রতি উত্তর নিজেই 
খণ্ডন করিয়াছিলেন । 
পিরম সুবুদ্ধি করি সবে বাখানিল। 
মায়ামোহে কেহ তত্ব না জানিল ॥* 
যে দিন তৈর্থিক ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন, বালক বিশ্বস্তর ছুইবার 
ভোজন করেন, সেদিন কেবলমাত্র বিশ্বরূপের চিত্ত-বিমোহন বাক্যে সেই 
ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন ঝরিয়াছিলেন। 
না ভায় সংসার সুখ বিশ্বরূপ মনে । 
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ কীর্ভনে ॥ 
গৃহ আইলেও গৃহ-ব্যাভার না করে। 
নিরবধি থাকে বিষুগৃহের ভিতরে ॥ 
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা | 
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥ 
শ্ছাড়িব সংসার? বিশ্ব্ূপ মনে ভাবে। 
: চলিবাঙ বনে নিত্য এই মনে জাগে ॥ 
ঈশ্বরের চিত্ববৃত্তি ঈশ্বর সে জানে । 
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথো৷ দিনে ॥ 
জগতে বিদিত নাস: '্রীশক্করারণ্য” | 
'চলিলা অনস্ত পথে বৈকবাগ্রগণ্য ॥. 


ধিশ্বূপ। ১৪৫ 


বিবাহের ভয়ে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলেন বটে। ্ষিস্ত চিন্তা তাহার 
বিশ্বস্তরের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ প্রকটের জন্যই তি তাহার জন্ম। 
তাই তিনি গৃহত্যাগের পূর্বে অতি গোপনে আপনার মাতার নিকট 
একথানি পুস্তক রাখিলেন, এবং অনুনয় করিয়৷! বলিলেন, “মাতঃ, যখন 
বিশ্বস্তর পাঠ সমাপন করিবে, তখন আপনি তাহাকে এই পুস্তকখানি 
দিবেন।” 

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের প্রাক্কালে শচীদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বৎস, যথার্থ বল তুমিও কি সন্ন্যাসী হইবে? এই নিমিত্বই তোমার জ্যেষ্ঠ 
ত্রাতার প্রদত্ত পুস্তক আমি চুল্লীতে দগ্ধ করিয়াছি 

মহাপ্রভু বলিলেন, “মাতঃ, কিং পুস্তকং কথং বা প্রদদীপিতং 1” 
শচীদেবী বলিলেন,_-“বিশ্বরূপ আমাকে কহিয়াছিল, “জননি ! এই বিশবস্তপ্ 
বিজ্ঞ হইলে তাহাকে এই পুন্তকখানি দিবেন। আমি যত্বপূর্ববক সেইখানি 
রাখিয়াছিলাম ; কিন্তু সেই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ভাবিলাম, এই 
পুস্তক দেখিয়৷ পাছে বিশ্বস্তরও সন্ন্যাসী হয়, এট আশঙ্কায় দগ্ধ করিয়াছি।” 

চৈতন্যদেব ক্ষণকালের জন্ত অন্নুতাপ করিয়৷ পরে সহান্তবদনে বলিলেন, 
“জননি ! যদিচি আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞানমন্ী, তথাপি পুত্রন্নেছে অজ্ঞানের 
স্তায় ব্যবহার করিয়াছেন ।” 

চৈতন্তচক্দরোদয়, ৪র্থ অঙ্ক ।. 

পুস্তক ভন্বীভূত হইল বটে, কিন্তু বিশ্বরূপের ্রাতৃচিস্তা বিফল হইল 
না। তিনি নিজ দেহ ত্যাগ কবিয়৷ ঈশ্বপপুরীর দেহে নিজ তেজঃ 'বিস্তন্ত 
করিলেন। কারণ, চৈতন্তদেবের প্রথমতঃ যাহ! আবশ্তক, বগি তাহ | 
সাহাকে দিবেন। 
মনবর্ধপঃ ল লবাম্‌ ুছিগবিশ্বরাপঃ । 


১৪৩ শরীপ্রীচৈতন্ত কথা । 
 স্বীয়ং মহঃ.কিল পুরীশ্বর মাপয়িত্ 
পুর্বং পরিত্রজিত এব তিরোবভূব ॥ 

....: চৈতন্তচন্দ্োদয়, ১ম অঙ্ক ।' 
হার অগ্রজ, যিনি জগতে বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত ও যিনি সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ সন্র্ষণের অবতার, তিনিও দার. পরিগ্রহ না করিয়া পূর্বেই 
সন্ন্যাসংন্্ম গ্রহণ পূর্বক আপন জ্যোতি: ঈশ্বরপুরীতে স্থাপন করিয়া 
অস্তহিত হইয়াছেন? পু 
ঈশ্বরপুরী যখন গ্োপীবল্পভ শ্রীরুষ্ণের মন্ত্রে বিশবস্তরকে দীক্ষিত করিলেন, 
তখন তীহার জীবনের এক ঘোর সন্ধিস্থল। নবীন অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া 
তিনি মথুরা! যাইবার সন্বপ্ল করিলেন। এদিকে তাহার ভবিষ্যৎ ভক্তবৃন্ 
নবদ্ীপে পড়িয়া থাকিল। তিনি কাহাদিগের সাহায্যে সংকীর্তনের 
.. অনুষ্ঠান করিবেন, কিরূপে নাম সংকীর্তন প্রচার করিবেন? এ সময়ে 
তাহাকে মথুর গমনে কে নিষেধ করে? . 
মুরারি গুপ্ত বলেন, সেই সময়ে অশরীরী বাণী তীহাকে বলিল, “এখন 
তুমি.গৃহে ফিরিয়। যাও।” 
কা প্রাহাশরীরী নবমেঘনিস্বনা | 
বাণী তমাহুয় চল,স্বমন্দিরম্‌ ॥ 
_.. বি্বস্তরের প্রেরণান্থরূপ নবমেঘনিম্বনা দৈববাণী অনেকবার হইয়াছে। 
. "আমার বিশ্বাস, এ দৈববাণী কেবলমান্ বিশ্বরূপের বাণী। 
ঈশ্বরপুরীর সহিত বিশবসতরের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হইল। এজন্য 
।ঘুপুরীগোম্বাসী সতত বিশ্বস্তরের সহচর হইতে পারেন না। বিশ্বরূপ নিশ্চিন্ত 

*থাকিলেন না। তাঁহার অপর দেহরূপ নিত্যানন্দকে ' এইবার তিনি 

বিশস্তরের চিরসাধী হটবার অন্ত প্রেরণ! করিলেন? ... 

_ বিশবতর-শরীরে পরীকৃফেরনাবেশ -ও 'নি্তরের অ্যাস-_এই ছুই লক্ষ্য 


.বিশ্ববূপ।: ১৪৭ 


' সম্মুথে রাখিয়া বিশ্বরূপ সতত বিশ্বস্তরকে চালনা কিংবা তাহার সহায়তা 
_ করিয়াছেন। তাই তিনি নিত্যানন্দকে সাথী .করিয়া দিয়া চৈতম্দেবের 
সন্ন্যাস গ্রহণের পথ পরিষ্কার করিয়৷ দ্িলেন। 
একদিন নৈবেগ্ঠ তাশ্থুল থাইয়া। 
ভূমিতে পড়িলা প্রভূ অচেতন হইয়! ॥ 
আস্তে-ব্ান্তে পিতা-মাত। মুখে দিল! পানি। 
সুস্থ হৈঞা৷ প্রভু কহে অন্ভুত কাহিনী ॥ 
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লএ গেলা । 
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥ 
আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাতা । 
আমিহ বালক সন্নাসের কিবা! জানি কথা! ॥ 
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন। 
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষমীনারায়ণ॥ 
তবে বিশ্বূপ ইহা পাঠাইল! মোরে। 
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত, আদিলীল! 
নিত্যানন্দ সাথী হইলে আর এরপ স্বপ্নে কথা কহিবার প্রয়োজন . 
থাকিল না। টপ | | 
“মুস্তিভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ”__চৈতন্তভাগবত। 
“হেনমতে বিশ্বরূপ হইল! বাহির। * ৮ 
নিত্যানন্দ স্ব্ূপের অভেদ শরীর |” 
“নিত্যানন্ৰ চরিন্র দেখিকক্মাই, হাসে.। 
বিশ্বরূপ পুত্র-হেনঈ্নে মনে বাসে 


জি রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 
.” ১ পেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে। 
; : , মাঝে মাঝে সে-ই রূপ আইমাত্র দেখে ॥ 
ঃ হক: পুত্রন্নেহ করে। 
৮: » সম-ঙ্গেহ করে নিত্যাননদ-বিশ্বস্তরে ॥” 
যখন অহাপরভু নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন, তখন বঙ্গদেশে ভক্তি 
প্রচারের জন্ত নিত্যানন্দকে নিয়োজিত করিলেন। তখন ছুই প্রতুর 
মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। এইবার বিশ্বনূপ কি করিবেন? চৈতন্তগত প্রাণ 
বিশ্বরূপ তদ্দণ্ডে পরমানন্দ পুরীকে মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। 
পুরীর আগমন-বার্তা জানিয় মহাপ্রস্তু মনে মনে বলিতে লাগিলেন__ 
অছ্থো পরমানন্দপুরীশ্বরঃ তাঁবস্ুনীব্্রমাধবপুরীশ্বরস্ত শিশ্যঃ, যত্র খলু 
অগ্রজস্ত বিশ্বরূপত্ত সমগ্রমৈশ্বরং তেজঃ প্রবি্টম্‌ ॥ 
০, চৈতন্তচন্দ্োদয় | 
“এই পরমানন্দ পুরীশ্বর, মুনীন্ত্র মাধবপুরীর শিষ্য, ধাহাতে আমার 
অগ্রজ বিশ্বরূপের সমগ্র পরশ্বরতেজ প্রবিষ্ট হইয়াছে ।” 
প্দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দপুরী । 
শেষ থণ্ডে.এই ছুই সঙ্গে অধিকারী ॥” 
“পর়মানন্দ পুৰীরে প্রভুর বড় প্রীত। 
পুর্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন ছুই মিত ॥ 
কৃষ্ণকথা। বাক্যে বাক্যে রহস্য প্রসঙ্গে । 
নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রতু রঙ্গে ॥” 
পুরীগোস্বামীর কৃপে জল ভাল ছিল না। . 
পপুরীবোলে "পভ ধড় অভাগিয়া কূপ । 
জল হৈল হেন ঘোল কর্দাষের রূপ+ ॥» 


বিশ্ববূপ। 


মহাপ্রভু ছুই হাত তুলিয়৷ বলিতে লাগিলেন, 
“মহাপ্রভু জগন্নাথ ! মোরে এই বর। 
গঙ্গা প্রবেগ্ক গ্রই কূপের ভিতর। 
ভোগবতী গঙ্গ। যেন বহে পাতালেতে। 
তারে আজ্ঞা কর এই কৃপে প্রবেশিতে |” 
“প্রভাতে উঠিয়া সভে দেখেন অদ্ভুত। 
পরম-নির্ম্ল-জলে পরিপূর্ণ কূপ ॥” চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩ 
পুরীগোস্বামীর জন্য মহাপ্রভুর এত যত্ব কেন? এত শ্রদ্ধ। কেন, যে 
তাহার জন্ত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতেও তিনি কুম্টিত হন্‌ নাই? 
“প্রভু বোলে “আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে । 
জানিহ কেবল পুরীগোসাঞ্জর গ্রীতে ॥ 
পুরীগোসাঞ্জির আমি-_নাহিক অন্তথ! | 
পুরী বেচিলেই আমি বিকাই সর্বথা” ॥৮ 
চৈতন্ত মহাপ্রভু জানিতেন যে, পরমানন্দ পুরীতে বিশ্বন্পের আবেশ 
আছে। তিনি জানিতেন, বিশ্বরূপ সন্কর্ষণের অবতার। তিনি জানিতেন, 
সনকর্ষণরূপী বিশ্বরূপ কখনও ঈশ্বরপুরীর দেহে, কখনও নিজ্যানন্দের দেহে, 
কখনও বা অশরীরী বাণীরপে তাহার সেবা করিতেছেন। তিনি . 
জানিতেন, পৃথিবীতে সন্কর্ষণ অবতার কে। তিনি জানিতেন, পৃথিবী 
মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বম্নং চৈতন্তদেবই বা কে। তাই তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমি যে পৃথিবীতে আছি, সে কেবল সন্বর্ষণের প্রীতি- 
সেবার বলে। 
পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সন্র্ষণ এবং. ক তত্ব জানিতে 
প্রয়াস করিব। 





সন্র্ষণ ও প্রীকৃফ। 


ভক্ত লোচন-দাস সন্কর্ষণের যে অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা 
চিরকাল ভক্তের হ্বদয়রগ্রম করিবে, এবং সেই চিত্ত-উন্মাদক চিত্র 
হইতে ভক্ত চিরকাল মধুর রস আস্বাদন ও নবীন রহস্তের উত্ভীবন 
করিবেন। 

চৈতন্ঠের বাল্য-সহচর রারিগুধ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব 
জ্ঞাপন করিবার জন্ঠ নারদ খাষি স্বেতন্বীপে সঙ্বর্ষণের নিকট গমন 'করেন। 
এই ঘটনা অবলম্বন করিয়৷ চৈতন্তমঙ্গলে নিয়লিখিত মধুর বর্ণনা লিখিত 


হইয়াছে। 
কোটি রবি তেজ যেন অঙ্গের কিরণ হেন 
নারদ চলিলা অস্তরীক্ষে । 
উত্তরিল! সেই ঠাম যথ। প্রভু বলরাম 
. “চমক লাগিল শ্বেততবীপে ॥ 
পুরীপরিসরে রহ. চমকি চৌদিগে চাহি 
_..  লাখ-লাথ হিমকর জ্যোতি। 
বায়ু বছে মন্দ মন্দ দিব্য সুকুন্থুম গন্ধ . 
প্রতি দ্বারে লঙ্বে গজমতি ॥ | | 
সণ র্বলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক 





সন্তর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ । ১৫১ 


দেখিয়। নারদ মুনি ধনি ধনি মনে গুণি 
ধনি ধনি আপনাকে মানে । 
ত্রিজগত-নাথ স্বামী দেখিব নয়ানে আমি 
কান্দিয়া৷ পড়িব দুচরণে ॥ 
সেই বলরাম রায় যুগে যুগে সহায় 
করি, কৃষ্ণ করে অবতার । 
খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ লীল! 
করি, করে অন্থুর সংহার ॥ 
সেই প্রভু বলরাম নিজ অংশে তিন ঠাম 
রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি । 
আছ্ভ মধ্য আর অন্ত্য -..-. যার অংশ অন্ত 
এক ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি॥ 
আপনে ঈশ্বর হা শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞা 
বিলাস করয়ে নানা রঙ্গে। 
সর্বোপরি পরিণাম : , সেই মহাপ্রভু ঠাম 
« সেবা করে অপরূপ রঙ্গে ॥ 
গমনের কালে ছত্র বসিতবে আসন বস্ত্র / 
শয়নের কালে হয় শষ্যা । 
গ্রলয়ে সে বট পত্র মহা রণে দিব্য অস্ত্র 
নানারপে করে পরিচ্য্যা ॥ 
এক অংশে সেবা করে আর অংশে মহীধরে 
৯, হেন প্রভু বলরাম মোর। রঃ 
রিজগত অধিরাজ €: জিব ক্গীরোদ মাঝ, .. /: 
-... প্রভূ, আ্ঞ। করিব গৌচর.| (4,48 


১৬২ | শ্ীশ্রীচৈতুন্ত কথ! । 


এই ছুই প্র মাত্র যেন রাজা মহাপাত্র 
পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি। 
আর যত রুদ্রবংশ সেহো৷ যার অংশাংশ 
অবতার করি রহে ক্ষিতি ॥ 
হেন মনঃ কথ রসে মুনি ভেল পরবশে 
পুরী প্রবেশিল মহানন্দে। 
দোথ ত্রিজগত-নাথ সব পারিষদ সাথ 
অপরূপ বলরাম চাদে ॥ 
| চৈতন্তমঙ্গল, সুত্র থণ্ড। 
“এই ছুই প্রতু মাত্র, ষেন রাজ। মহ্াপাত্র, পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি ।” 
বাস্থদেব ও সক্কর্ষণ, এই ছুই প্রভু একধুক্তি হইয়া এই পৃথিবী পালন 
করিতেছেন। একজন ষেন রাজা, অন্ত জন যেন মন্ত্রী। বাস্থদেবের 
মন্ত্রণায়, বান্ুদেবের প্রেরণায়, যেন সন্ক্ষণ পৃথিবীকে গন্তব্য পথে লইয়া 
যাইতেছেন। যখনই বাসুদেব অবতার গ্রহণ করেন, তখনই সঙ্ব্ষণ 
কোনরূপে না৷ কোনরূপে তাহার পরিচর্ধ্। করেন। 
১ সঙ্্ষণের প্রকাশে বৈচিত্র আছে। আছ্ধ প্রকাশ, মধ্য প্রকাশ ও 
অস্ত্য প্রকাশ। 
১/্রীরূপ গোস্বামী তাহার কড়চায় এই তিন প্রকাশের কথা লিখিয়াছেন। 
সঙ্র্ষণঃ কারণতোয়শারী গর্ভোদশারী চ পয়োদ্ধিশায়ী। 
. শেষশ্চ যস্তাংশকল! স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্ত ॥ 
মূল সন্বর্ষণ তুরীয়। পুরুষরূপে তাহার ব্রিবিধ প্রকাশ। কার্ধয-জ্রগতের 
উপাদান কারণে আসীন হইয়া তিনিই কারণজলশায়া প্রথম পুক্রষ মহাবিষুঃ। 
পৃথিবী পালন জন্ত তিনিই তৃতীয় পুরু-_ক্ষীরোদশাযী স্বেতহীপপতি বিষুং।, 


সনবর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ ৃ্‌ ১৫৩ 


অনন্ত তাহার কলা । মহাবিকু ত্তাহার অংশ। হিরণ্যগর্ড ত্তাহার অংশাংশ। 
” ক্ষীরোদশাযী বিষুঃ তাহার অংশাংশের অংশ । 
ভ্রীবলরাম গোসাঞ্ি মূল সঙ্বর্ষণ। 
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ 
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়। 
থষ্টি-লীলা কা্য করে ধরি চারি কায় ॥ 
সু্ট্যা্দিক সেবা! তার আজ্ঞার পালন। 
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ 
সর্ধরূপে আন্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ। 
সেই বলরাম সঙ্গে গ্রীনিত্যানন্দ ॥ 
ও চৈতন্চরিতামৃত । 
“মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুঠঠলোকে পূরণৈর্েয ্রীচতুব্্হমধ্যে” যে মূল 
লহ্র্ষণ আছেন, তাহাকে লইয়। আমাদের প্রয়োজন নাই। শ্বেতদ্বীপে যে 
সন্বর্ষণ নিজভাব নিত্য প্রকাশিত করিয়া অবস্থিত আছেন, জগতের পালনে 
্রতী হইয়া সন্র্ষণরূপী যে ত্রিজগতের ঈশ্বর চৈতন্যলীলায় কখনও বিশ্বরূপ, 
কখনও নিত্যানন্দ, কখনও পরমানন৷ পুরীর দেহে প্রকাশিত হইয়াছেন, . 
তাহাকে লইয়়াই আমাদের প্রয়োজন । শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণায় সনাতন . 
'গোম্বামী একটি রহ্স্তকথার উদ্ঘাটন করেন। 
সনৎকুমারনামায়ং জ্যোষ্টোহম্মাকং মহত্বমঃ। 
নাযারাহতনিরিাতাতে বৃহদ্ব্রতঃ ॥ 
বৃহস্ভাগবতামৃত ২-৭* 
'মহর্ষিগণ খোপকুমারকে বলিলেন, সনুবার সকল মহ্ধির জ্ো্ট। না 
সকল খষির মধ্যে মহতম। তাহা হইতে দ্বার মহান্‌ কেহ নাই। তিনি 
যোগমার্থের আস আচার্য্য । | | 


৫11150101 উ্চৈতত কথা। 


যথা যজ্েশ্বরঃ পুজ্যন্তথায়ঞ্চ বিশেষতঃ । . 
গৃহস্থানামিবাম্মাকং স্বরৃত্যত্যাগতোইপিচ.॥ ২-৭৩ 
“যেমন যজ্েশ্বর পূজ্য, সেইরূপ ইনিও বিশেষরূপে পৃজ্য । কি গৃহস্থ 
কি খষি নিজকৃত্য ত্যাগ করিয়াও ইস্টার পূজা করিবেন ।» 
গোপকুমার কুমার-চতুষ্টয়কে দর্শন করিয়! ভগবদর্শনের আনন্দ লাভ 
করিলেন। ৮" 
ভগবল্লক্ষণং তেষু তাদৃঙনান্তি তথাপ্যতৃৎ। 
তেষাং সন্দ্শনাৎ তত্র মহান্মোদো মম ন্বতঃ ॥ ২-৭৮ 
যদ্দিও কুমারগণের বাহিরে ভগবল্লক্ষণ নাই, দেখিতে তাহার! নৈঠিক 
্রহ্মচারীর স্তায়, তথাপি তাহাদের দর্শনে ভগবনদর্শনের আনন্দ লাভ হয়। 
কুমারগণ গোপকুমারকে বহুরূপ দেখাইলেন-_ 
একো নারায়ণো বৃত্বে। বিষ্ঞর্ূপোইপরোইভবৎ | 
অন্ঠে৷ যজ্ঞেশরূপোইভূৎ পরো! বিবিধরূপবান্‌ ॥ ২-১১১ 
একজন নারায়ণ খধির রূপ ধারণ করিলেন, একজন ঝিষুরূপী হইলেন, 
একজন যজ্ঞেশরূপী হইলেন, এবং চতুর্থ বিবিধ রূপ ধারণ করিলেন। যদি 
প্রায় আমাদের ত্রিজগতের অধীশ্বর হন, তাহা হইলে ব্যাসদেবের শিক্ষা 
অনুসারে সনৎকুমার গ্রদ্যয়। ৰ 
সনৎকুমারং ্রচায়ং বিদ্ধি রাজন্‌ মহৌজসম্‌ ॥ 
ৃ . মহাভারত আদিপর্ক্ব ৬৭-১৫২ 
ভাঁাকদে নে খহিতে শ্রীকৃষ্ণের . আবিরগীৰ হয, তাহাকে আমরা 
জানিতে পারি 
গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার, পূ দ্েবগণকে বলিলেন +-- 
. সান্ডামি পৃথিবীংদেব যাত যুরং শ্বমালয়মূ। 
যু়ং চৈবনাংশ্রূপেণ শীদরং গচ্ছত ভূতলমূ ॥ .. 


স্্যণ ও শ্ীরু্ণ। ১৪৯, 


সী 


“দেবগণ, এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন কর। আমি পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইব। তোমরাও অংশক্রমে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিও।” এই 
কথা বলিতে বলিতে একটি রথ সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই রথে 
চতুভূর্জ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সেই নারায়ণ 
দেব ক্ণ-বিগ্রহে বিলীন হইলেন । এই অত্যাশ্স্য্য ব্যাপার দর্শনে তত্তরত্য 
সকলে বিন্মিত হইলেন | 

গত্ব নারায়ণে। দেবো বিলীনঃ কৃষ্ণবিগ্রহে। 
ৃষ্টা চ পরমাশ্চরয্যং তে সর্ব বিশ্বয়ং যযুঃ ॥ 

অতঃপর সকলে দেখিলেন যে, শ্বেতদ্বীপ-পতি বিষণ স্বণ্রথ হুইতে 
অবরোহণপূর্ব্ক সহাস্তবদনে সমাগত হইলেন । 

স চাপি লীনন্তাত্রৈব রাধিকেশ্বর বিগ্রহে। 
তিনিও সেই কৃষ্ণবিগ্রহে বিলীন হইলেন। 
এতশ্টিস্তরে তুর্ণমাজগাম ত্বরাম্িতঃ 
শুদবস্টিকসঙ্কাপে। নায়! সন্কর্যণঃ স্মৃতঃ 
সহত্রণীর্ষা পুরুষঃ শতনুধ্যসমগ্রভঃ | 

এই সময়ে সহত্রমস্তকবিশিষ্ট ভগবান্‌ অনস্তাদেব ত্বরাঘ্িত হইয়া না 
উপনীত হইলেন। কিন্ত তিনি খকুষ্ণ-বিগ্রহে বিলীন হইলেন না ). 
কারণ, বলরামরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্য৷ করাই তাহার উদ্দেস্ত। 

আবাঞ্চ ধর্মপুত্রৌ ঘৌ নরনারায়ণা ভিধৌ। 
লীনোধহং কৃষ্ণপাদাজে বভৃব ফাল্ুণোহবরঃ ॥ 
| | * ্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ। 
 ধর্মপুত্র নর ও নারায়ণ খষি সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে নারায়ণ খবি কৃষ্ণপাদ-কমলে বিলীন হুইলেন, এবং নরখষি ই 
'ছইয়া' জন্মগ্রহণ 'করিয়াছিলেন। | 


সৎ শীস্্রীচৈতন্ত কথা । 


কোথায় গোলোকপতি ভগবান শ্রীক্কষ্ণ, আর কোথায় আমাদের এই 
মর্ভ্যলোক ও মর্ত্য-বিগ্রহ ! 

এই মর্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ কি সহজ কথা ? 

আমাদের ধিনি জীবাত্মা, বল দেখি ভাই, তাহাকে কিরূপ ভাবে এই 1 
পৃথিবীমধ্যে আসিতে হদ়্? কত আবরণে আবৃত হইয়া, তবে মঞ্ত্যলোকে : 
অবতরণ করিতে হয়। 

আনন্দময় কোষে, প্রথম আবরণ। বিজ্ঞানময় কোষে দ্বিতীয় আবরণ।' 
মনোময় কোষে তৃতীয় আবরণ। প্রাণময় কোষে চতুর্থ আবরণ। অন্নময় 
কোষে পঞ্চম আবরণ। আমাদের জীবাত্মা যে ঈশ্বরের অংশ। “মমৈ- 

ংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।৮ তাই পঞ্চকোষে আচ্ছাদিত 

হয়া, পঞ্চকোষকে নিজের প্রক্কতি করিয়া, শুদ্ধ আত্মাকে উপাধিগ্রস্ত হয়৷ : 
পৃথিবীর মধ্যে আসিতে হয়। 

্রীকৃষ্ণকে আসিতে হইলেও পপ্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়” ৷ তাহার নিজ 
প্রতি এরশ্বরিক প্ররূতি। তাই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ব্রন্ধাণ্ডের অন্তর্য্যামী 
নারায়ণকে এবং পৃথিবীস্থ সর্বতৃতের অন্তর্ধযামী ক্ষীরোদশায়ী বিষুণকে প্ররতি 
করিয়া এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তথাপি ব্যবধান থাকে। ক্ষীরোদ- 
শায়ী বিষু ও মায়াপরতন্ত্র জীব__-এ ছুয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। তাই 
খধির মধ্যে মহাঞ্খষি, ভ্রিজগতের হিতাকাজ্ী, ত্রিজগতের গুরু অর্ধ মনুয্য 
অন্ধ দেবতা-_নারায়ণ খধির অপেক্ষ। | শ্রীরুঞ্ণের অন্নময় কোষ নারায়ণ 
খবি। জন্মের সময় তিনি নারায়ণ খষি এবং 'অন্তধণীনের সময়ও তিনি 
নারায়ণ খবি। বৃন্দাবন-লীলায় তিনি গোলোকপতি স্বয়ং ্ীরু্ণ। মথ্রা- 
লীলায়' তিনি ্বেতহীপপতি বিষু, এবং দ্বারকালীলায় তিনি শঙ্চক্র- 
গদাগস্ধারী চতুতূর্জ নারারপ। তিনি যখন যে প্রন্কৃতি লইয়! কাষ করেন, 
তখন তিনি তাহাই । . 


সঙ্র্ষণ ও শ্্রীকঞ্চ ১৫৭ 


“অবতারীর দেছে সব অবতারের স্থিতি। 
কেহ কোন মত কছে যেমন যার মতি ॥ 
কুষ্ণকে কহয়ে কেহো নরনারায়ণ। 
কেহো৷ কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥ 
কেহো৷ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার । 
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ 
কেছে৷ কহে পরব্যোম নারায়ণ করি। 
সকল সম্তবে কৃষ্ণ যাতে অবতারী ॥৮ 
চৈতন্ঘচরিতামৃত। 
সকলের বচন যে কেন সত্য, তাহ ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ পাঠেই স্পষ্ট 
জানা যায়। | 
যেমন শ্রীকুষ্ণের অবতার গ্রহণ জন্ত একজন খধির আবগ্তকত। আছে, 
সন্বর্ষণের আবির্ভাবের জন্য কি কোন খধির আবশ্যকতা নাই? 
মৈত্রেয় খষি বলেন, যে ভাগবত পুরাণ তিনি অবগত হইয়াছেন, তাহার, 
মূল বক্তা সন্ব্ষণ। 
আসীনমুকব্যাং ভগবস্তমাগ্ং সনব্ষণং দেবমকুসবম। 
বিবিৎসবন্তত্বমতঃ পরশ কুমারমুখ্যা মুনয়োহসবপৃচ্ছন্‌॥ 
'কুমার-প্রমুখ মুনিগণ অকুষ্ঠস্ব সন্কর্ষণ দেবকে সঙ্কর্ষণ হইতে শ্রেষ্ঠ 
( অতঃ পরন্ত ) বান্ুদেবের তত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । 
_. প্রোক্ং কিলৈতন্তগবন্ধমেন নিবৃত্বিধর্মীভিরতায় তেন। 
সনৎকুষারায় স চাহ পৃষটঃ সাংখ্যায়নায়ায়ধতব্রতায় ॥ | 
তগবান্‌ সনবর্ঘধ নিবৃত্তিধর্মপরায়গ সনৎকুষারকে সেই তব্ব কথা বলিষবা 
ছিলেন। জনৎঝুজার আঁবার সেই তত্ব সাংখ্যায়ন খধিকে বলিগাছেন। 


৯৫৮ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথ । 


সাংখ্যায়ন হইতে পরাশর এবং পরাশর হইতে মৈত্রেয় খষি সেই তত্ব অব- 
গত হন। 
সন্কর্ষণের সহিত সনৎকুমারের এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাওর৷ 
যায়। 
সে সম্বন্ধ যে গৃঢ়তর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই বৈকুষ্ঠে মূল-চতু- 
বৃযহের মধ্যে মূল-গ্রদ্যয় আছেন। সে মূল-প্রছ্যয়্ ষিনিই হউন্‌ না কেন, 
বাসুদেব শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব কালে সনৎকুমারই শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রত্যয় হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যন্ত নারায়ণে নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ। 
 তস্যাংশে মানুষেঘাসীদ্‌ বাস্থদেবঃ প্রতাপবান্‌। 
শেষস্তাংশশ্চ নাগস্ত বলদেবেো৷ মহাবলঃ। 
সনৎকুমারং প্রত্যয়ং বিদ্ধি রাজন্‌ মহৌজসম্‌ ॥ 
. - মহাভারত, আদিপর্বব, ৬৭ অধ্যায়। 
দেবদেব সনাতন নারায়ণের অংশে মনুষ্যলোকে প্রতাপবান্‌ বাসুদেব 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শেষ নাগের অংশে মহাবল বলদেব জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মহাতেজা। প্ররদ্যক্নকে সনৎকুমার খষি বলির! জানিবে।? 
মহাভারতে বৃন্দাবন-লীলা নাই 'বলির৷ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের কথা 
নাই। 
হরিবংশে সন্দনাদি কুমারের কথা নাই, কেবল মাত্র সনৎকুমারের কথ৷ 
আছে। 
সনৎকুমার কি 'েতীপাধিপতির পার্থিব প্রতিনিধি? : 
কল্পনার প্রয়োজন নাই। বান্গদেব ও সন্বর্ষণ বৈকুষ্ঠে রাজা ও মন্ত্রী । 
সর্বত্র তাহাদের প্রতিনিধি সর্বলোক পালন করিতেছেন। আমাদের 
পৃথিবীতে মনুষ্য-সমাজের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবের জন্ত ছইজন খষি 


সন্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ । ১৫৯ 


ত্বাহাদের নিজ শরীর সমর্পণ করেন। সে ছুই খষি কে, তাহ! জানিতে 
প্রারি বা না পারি, তাহাদের সম্বন্ধে বলা যায়, 
এই ছুই প্রভূমাত্র যেন রাজ মহাপাত্র 
পৃথিবী পালয়ে একযুক্তি। 
এই ছুই প্রভুর মধ্যে একজনের আবির্ভাব চৈতন্দেবে, এবং অন্যের 
আবির্ভাব বিশ্বর্ূপে, নিত্যানন্দে ও কিছু পরিমাণে পরমানন্দ পুরীতে | 


কথাটি এখনও অসম্পূর্ণ থাকিল। পরবর্তী অধ্যায়ে কিছু বিশদ হইতে 
পারে। 


শ্রীকুষ্ততত। 


নারায়ণ খষির শরীরে শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাব পর্যালোচনা করিবার পূর্বে: 
একবার এ সনাতন খধিকে নিরীক্ষণ করি। তাহাকে দেখিবার জন্য নারদ 
খষি হিমালয়ের আশ্রমে আগমন করিতেন। কলাপ-গ্রামবাসী দেবাপি ও 
মরু উপদেশ ও আদেশের জন্য তাহার পাদতলে উপবিষ্ট হইতেন। চন্্র- 
ংশীয় দেবাপি ও ুরধ্যবংশীয় মরু মনুষের হিতকামনায় ব্ণাশ্রমযুক্ত নূতন 
ধর্সংস্থাপনের জন্য উগ্র তগস্তা। করিতেছেন । শ্রীকু্চের মন্ত্রণাই তাহা- 
দিগের বল। সেই মন্ত্রণার জন্যই তাহার! নারায়ণ খষির চরণসেবী। 

দেবাপিঃ শাস্তনোত্রীতা মরুশ্চেক্ষাকুবংশজঃ | 

কলাপগ্রাম আনাতে মহাযোগ-বলান্বিতৌ ॥ 

তাঁবিহেত্য কলেরস্তে বাস্ুদেবান্ুশিক্ষিতৌ । 

_ বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম পূর্বববৎ প্রথযিষ্যতঃ ॥ 
ভাগবত, ১২২৩৭-৩৮। 

পূর্বে বৈবস্থত মু ব্নশরম-যুক্ত ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন সে ধর্ম 
এখন লুপ্তপ্রায়। চারিদিকে বর্ণ-সঙ্কর, আশ্রম-সন্কর, ধর্ম-সঙ্কর। মনু 
পবিত্র সমাজ-রচনার মধ্যে, কত অপবিত্রতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহার কে অবধি করিতে পারে? আবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া নূতন সমাজ 
রচনা ররিতে হইবে, আবার পূর্বের স্থায় ব্াপরম-ুক্ত একটি নৃততন পবিত্র 
ধর্দোর স্থাপনা করিতে হইবে, এই জন্ই দেবাপি ও মরুর উদ্ঘম। তাহার! 
. উভয়েই মহাযোগ-বলাস্িত। শ্রীরুষই তাহাদের পিক্ষাদাতা। কলির 
: অবসানে ককিদেবের সাহায্যে তাহারা আপন উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণরূপে সাধন 


শ্রীকৃষ্ণতত্ব ২৬১ 


করিবেন। কিন্তু তাহাদের উদ্োগপর্ষ এক বিস্তীর্ণ মহাব্রত। সেই 
মহাব্রত-সাধনের জন্য তাহারা সময়ে সময়ে নারায়ণ খষির পদতলে 
আসীন হন। 

একদা নারদো লোকান্‌ পর্য্যটন্‌ ভগবৎপ্রিয়ঃ | 

সনাতনমৃষিং ভরষ্টং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্‌॥ 

যো! বৈ ভারতবর্ষেহস্মিন্‌ ক্ষেমায স্বস্তয়ে নূণাম্‌। 

ধর্মজ্ঞানশমোপেত আকল্পাদাস্থ্িস্তপঃ ॥ 

তত্রোপবিষ্টমুষিভিঃ কলাপগ্রামবা সিভিঃ । 

'পরীতং প্রণতোহপৃচ্ছদদমেৰ কুরদ্ধহ ॥ 

তশ্মৈ হাবোচন্তগবানৃষীণাং শৃ্ঘতা মিদম্‌। 

যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ক্বেষাং জনলোকনিবামিনাম্‌ ॥ 

| _ ভা, পু, ১০৮৭1 
“একদা ভগবতপ্রয় নারদ খবি লোক-পর্্যটন করিতে করিতে সনাতন 

নারায়ণ ধষিকে দেখিবার জন্ট তাহার আশ্রমে গমন করিলেন । সেই খষি 
মনুষ্জাতির মঙ্গলকামনায় কল্পের আরম্ভ হইতেই এই ভায়তব্ষে তপস্তার 
আচরণ করিতেছিলেন। কলাপগ-্গরামূরার্দী খধিগণ তাহার চতুর্দিকে 
উপবিষ্ট ছিলেন। প্রণত নারদ খষি তাহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি 


জনলোকবাসী কুমারদিগের মধ্যে যে ব্রহ্ষবাদ হটয়াছিল, . তাহা বর্ণনা : 


করিলেন | পাতি 

জনলোকবালী কুমারদিগের সহিতষ্ট নারায়ণ খধির প্রয়োজন এবং 
ইহাদের সকলের সহিতই নারদ খষির ঘনষ্টতা | সকলের উদ্দেশ্তা একই। 
বাসুদেব ও সন্বর্ষণ তাহাদের গুরু। সেক্ট রাজা মহাপাত্রের. প্রেরণায় 


তাহারা জগতের. মঙ্গল সাধনা ক।রডেছেন।, সেই রক্তে. ধাহারা ব্রতী,. 


: শাহারাই ভাহাদের,সেবক। 


১১ 


১৬২ ্রীপ্রীচৈভন্ত কথা । 


এইবার আমরা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অবভারণা পর্য্যালোচনা! করিব? 
গোলোকবিহারী দ্বিভূ্ কৃষ্ণের সহিত বৈকুষ্ঠবাসী ও অনস্তশাযী নাবায়ণের 
মিলন নিত্য । সে মিলন জানিবার জন্ত আমাদের প্রয়োজন নাই। 
তবে শ্বেতদ্বীপাধিপত্তির সহিত মিলন এবং অবশেষে তাহার নারায়ণ খষির 
শরীরে প্রবেশ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক । মহাভারতের আদিপর্বে স্বয়ং 
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দ্রুপদ রাজাকে বলিয়াছিলেন,_ 
স চাপি তদ্ব্যদধাৎ সর্ব্বমে ততঃ সর্ব সম্বভূবুরধ রণ্যাং। 
স চাপি কেশ হরিরুত্ববরথ শুক্লমেকমপরধাপি কৃষ্ণম্‌॥ 
তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেভাং যদুনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ দেরকীং রোহিণীঞ্চ । 
তয়োরেকো বলদেবে! বভূব যোহসৌ শ্বেতস্তস্ত দেবস্ত কেশঃ। ' 
রুষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সন্বভূব কেশো যোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত ॥ 
--১৯৭ অধ্যায়। 
"সেই অনন্ত অব্যক্ত নারায়ণদেব শুক্র ও কৃষ্ণ ছুই বর্ণের ছুইগাছি 
কেশ উৎপা্টন করিলেন। সেই কেশ যছুকুলে রোহিণী ও দেবকীর 
গর্ডে অনু্রবিষট হইল। নারায়ণের সেই শুক কেশ বলদেবরূপে জন্ম- 
পরিগ্রহ করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণবর্ণ সেই দ্বিতীয় কেশ কেশবহরূপ কৃষ্জরূপে 
অবতীর্ণ হইফাছেন । 
'উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতনুষ্ণৌ মহাবলঃ__বিষুপুরাণ। 

“অহাবল নারায়ণ আপনার শুরু ও কৃষ্ণ কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন» 
ভুমেঃ স্ুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ | 
'ক্লেশব্য়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ। ভাগবত পুরাণ ২।৭ . 

.. খ্অনুরুর্দিত পৃথিবীর ভারহরণের জন্ট শুরু ও কৃষ্ণ কেশরূপ কলাদ্ারা 
“রাম ও কৃষ্ণ, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | - 
মহাভারতের টীকাকার নীলক বলেন-_“অত্র কেশাবৈব, আশরগো 


শ্রীরুষ্ণতত্ব। ১৬৩ 


পাও্ডবানামিব রামকৃষ্ণয়োরপি প্রকরণসঙ্গত্যর্থং সাক্ষান্দেবরেতস উৎপত্তের- 
বশ্ঠব্যক্তব্যত্বাৎ, অতএব দেবক্যাং রোহিণ্যাঞ্চ সাক্ষাৎ কেশপ্রবেশ উচ্যতে, 
নতু বন্থদেবে।” 
| পর্ব্বে দেবতাদিগের বীর্যে পাগবদিগের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। 
এইজন্য প্রসঙ্গক্রমে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নারায়ণদেবের কেশরূপ রেতঃ 
হইতে উৎপত্তি কথিত হইল। দেই কেশরূপ বীর্ধ্য সাক্ষাৎ দেবকী ও 
রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল.। বন্থদেবে প্রবেশ করে নাই |, 
আমাদের জীবাত্মার পার্থিব স্থায়ী অধু ( চ010181091 ৪1০0) ) বা 
কেশ পিতার শুক্রে প্রবেশ করে। পরে পিতার শুক্র হইতে মাতার 
শোণিতময় রজে প্রবেশ করে। কিন্তু রামকৃষ্ণের জন্ম পিতার শুক্র-সাপেক্ষ 
ছিল না। তাহার! 17010500141 00110900101) দ্বারা জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নীলক্ এই ভাবটি আরও পারফ্কার করিতেছেন, __ 

“তথা নহি তু “দেবানাং রেতে| বর্ষং বর্ষস্ত রেত ওষধয়” ইত্যাদি 
শ্রোতপ্রণাড়্য। অন্মদাদিবং তয়োরপি ব্যবধানেন দেবগ্রভবস্ং স্তাং।” 

“তাহা না হইলে উপনিষনে পিতৃযান মার্গে গমন করিযু! আমাদের 
যেরূপ পুনরাগমন পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে রামকৃষ্ণের ব্যবধানে 
দেবজন্ম হয়। সাক্ষাৎ দেবজন্ম হয় না । 

“তথা চ-“এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যর্ম্ত ইতি ঠা 
সাক্ষাৎ 8 বিরুধ্যেত।” রর 

বং ্রীমন্তাগবতে আগ্ভাবতার নারায়ণদেবকে মতস্তাদি অবতার রি 

নিধান ও অব্যয় বীজ বল! হইয়াছে । যদি নারায়ণের কেশরূপ বীর্ধ্য 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ না করিত, তাহ হইলে 
সাক্ষাৎ-অবতার- -বীজদের বিরোধ হয় | 
পঅপ্সিচ কেশরেতসোর্দেহিজত্বে সমানেহপি বিরতিতে অর্ববান্ক- 








১৬৪ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা। | 


আোতত্বেন মনুষ্যত্ব পুত্রত্বঞ্চ স্যাৎ।. তথা “কৃষ্কস্তু ভগবান্‌ ম্বয়ম্ত ইতি 
শ্রীমত্তাগবতোক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে |” 

যিদিচ কেশরূপ বীর্য্যের দ্বারা উৎপত্তি হওয়াতে ধাম ও কৃষ্ণের 
দেহজের স্তায় উৎপত্তি হইয়াছিল, তথাপি এই উৎপত্তির দ্বারা তাহার 
একদিকে মনুষ্যত্ব ও পুক্রত্ব এবং অপরদিকে স্বয়ং ভগবস্ব সিদ্ধ হইয়াছিল।” 

“ন চ কেশোদ্ধারণাৎ কৃষ্কস্তাপ্যংশত্বং, প্রতীয়তে ইতি বাচ্যম্‌, কেশন্ত 
দেহাবয়বস্থাভাবাৎ, তম্মাৎ নমূচিবধে বর্তব্যে যথা অপাং ফেণে বজ্ঞন্ত 
প্রবেশঃ, এবং দেবকীরো হিণ্যোর্জঠ র-প্রবেশে কর্তব্য কেশদ্বয়েন দ্বারভূতেন 
ভগবতঃ কাৎঙ্গোনৈবাবি9াবো দ্রষ্টব্য ইতি যুক্তন্‌।” 

“দি বল, কেশ উদ্ধরণ দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব গ্রাতীয়মান হয়, চন 
তাহা নহে। কারণ কেশ বলিলে দেহাবয়ব বুঝার না। নমুচি বধকালে, 
জলের ফেণে যেরূপ বজের প্রবেশ হইয়া, সেইরূপ কেশছ্বার৷ দেবকী 
ও রোহ্ছিণীর জঠরে প্রবেশ করিয়া রামরুষ্ণের ভগবদাবিভাবের৭ কত্ত 
নষ্ট হয় না।, | 

শ্রীধরস্বামী কিন্তু কেশের অন্যরূপ অর্থ করেন। 

“ভিন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবতরণক্পং কাবা 
কিপনদেতৎ মত-কেশাবেব তৎকর্তূং শক্তাবিতি গ্যোতনার্থং রামকুক্চয়োবর্শ 
হচনার্থঞচ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্ঠথা তাত্রৈব পূর্বাপ্রবৰিরোধাপত্তেঃ 
চস ভগবান্‌ স্বয়মিতিবিরোধাচ্চ |” 

শীর্ণ অবতার যে নারায়ণের কেশমাত্র, শ্লোকের এরূপ অভিপ্রায় 
নহে। তাৎপর্য এই যে, তারাবতরণ কার্য কিঞ্িং মাত্র, সে +আমার 
কেশষ্ অনায়াসে করিতে পারে। এই কথা জানাইবার .জন্ত কেশ 
উৎপাটনের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে । রাম ও কের শুরু ও কুষ্ণ বর্ণ 

টার জর শুরু ও কৃষ্ণ কেশের কথা বলা, ইহাই টার না. 


শ্রীকৃষ্ণতত্ব। ১৬৫ 


হইলে, পূর্বাপর কথার বিরোধ হয়) “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এ কথারও 
- বিরোধ হয়।, 

রীধর স্ার্মী নিগৃঢ় কষ্ণতব্বের দমাধান করিলেন না, তিনি কেবল 
বাকৃচাতুরীর আশ্রয় করিয়! পাশ কাটাইলেন। নীলকণ্ঠ রহস্ত উত্তেদের 
প্রয়াস করিলেন। তাহার মতে কেশ-উদ্ধরণ রেতঃপাতের ন্যায় এক 
প্রক্রিয়া । | 

প্রত্যেক কোষের এক স্থারী কোষাণু আছে। সেই কোষাণু হইতে 
প্রতি জন্মে জীবের নৃতন কোধের সৃষ্টি হয়। 

জীবের অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ লইয়। স্থল শরীর । মনোময় 1 
ও বিজ্ঞানময় কোষ লইয়া সুক্্শরীর ; আনন্দময় কোষ লইয়া কারণ- 
শরীর। 

যেমন কোষাত্মক দেহ জীবের প্রক্কৃতি, সেইরূপ বিশ্ব্রঙ্মাও নারায়ণ- 
দেবের প্ররৃতি। ব্রিলোকী তাহার স্থুলকোষ, মহর্লোকাদি তাহার 
সুক্মকোষ, বৈকুষ্ঠ তাহার আনন্দময় কোষ। 

সেই বৈকুষ্ঠীধিপতি নারারণ ব্রহ্মা্ডাধিপতি ও শ্বেত্দ্বীপাধিপতির সহিত 
মিলিত হইফা, উশ্বরিক হক্মদেহ ও স্থলদেহ ধারণ করেন। আর্ধীর তিনিই 
কখনও “নারায়ণ খধিকে কখনও মৈত্রেয় খাষিকে আশ্রয় করিয়া ব্যষ্টি : 
স্ুলদেহ ধারণ করেন, এবং মনুষ্য হইয়া মন্ুয্ুলীল! সম্পাদন করেন। ৃ 

কোষাণুর সহিত জীব প্রকাশের জন্য নিত্য সন্ধ্ধ) নারায়ণ দেবও ৬ 
আপনার কেশের সহিত প্রকাশের জন্ত নিত্য সনবদ্ধ। ৃ 

ভগবান্‌ বিষুট অদদিতির গর্ভ দ্বারা আপনাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়! বামনরূপে 
অবতীর্ণ হন। তিনিই ভ্রিলোকাধিপতি বিষ্ু।/. 

খন (সেই ক্ষীরোদ-শায়ী বিষু শয়ন করেন, তখন তাহার প্রতিনিধি 
ই রাজ করেন। : আবার যখন বিষ জাগরিত হন, তখন তিনি বৈফব 


টিতে 


-শীর্শাশী 





"89 শরীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


ভাব জগতে প্রচার করেন। ভক্তের! উল্লসিত হৃদয়ে বিষুর উত্থান 
প্রতীক্ষা করেন। 
- খত্রৈনং বীক্ষিতুং দেবা! ন শেকুঃ স্বগুমবায়ম্‌।* 
ততঃ স্বপিতি ঘন্মাস্তে জাগত্তি জলদক্ষয়ে ॥ 
ত্মিন্‌ স্প্তে ন বর্তৃন্তে মন্ত্রপৃতাঃ ক্রতুক্রিয়াঃ। 
শরৎপ্রবৃত্তে যজ্ঞেতয়ং জাগর্তি মধুুদনঃ | 
তদিদ্ং বার্ধিকং চঞ্রং কারয়ত্যবুদেশ্বরঃ | 
বৈষ্ণব কর্ম কুর্ববাণঃ সুপ্তে বিষৌ পুরন্দরঃ ॥- হরিবংশ ৫০ 
্যৎকালে এই অবিনাশী পুরুষ সুপ্ত হন,ঃতথন দেবগণ ইহাকে নিরীক্ষণ 
করিতে সমর্থ হন না। ইনি গ্রীম্মাবসানে ন্সাফাঢ় মাসে শয়ন করেন 
এবং জলদকাল অতীত হইলে কার্তিক মাসে জাগরিত হন। তিনি সুপ্ত 
হইলে মন্্রপূত ষজ্জঞকার্ধ্য সমুদায় নিবৃত্ত হইয়া থাকে । শরৎকালে বাজপেয় 
প্রভৃতি যক্ত আরন্ধ হইলে মধুস্দন জাগরিত হন। ভগবান্‌ বিষণ শয়ন 
করিলে জলদেশ্বর পুরন্দর বৈষ্ণব কর্ম সম্পাদন করতঃ এই প্রসিদ্ধ 
বর্ধাখতুজন্য বারিবর্ষণাদি কার্য্য নির্বাহ করাইয়া থাকেন।”__বঙ্গবাসীর 
অনুবাদ । . 
. পৃথিবীতে অবতরণ করিবার জন্থ নারায়ণদেব ক্ষীরোদসাগরে গমন 
 করিলেন। 
_... স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্কে ত্রিদিবালয়ে। 
জগাম বিষু শ্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্বরাং দিশম্‌ ॥ 
তত্রৈব পার্বতী নাম গুহা মেরোঃ সুদুর্গমা। 
ত্রিভিন্তস্যৈব বিক্রান্তৈ নিত্যং পর্ববস্থ পুঁজিতা ॥ 
পুরাণং তত্র বিন্তন্ত দেহং হরিরুদ্বারধীঃ। 
আত্মানং যোজয়ামাস বন্থদেবগৃহে প্রতুঃ ॥-_হরিবংশ-৬৬ 


শ্ীকষ্ণচতত্ব। ১৬৭ 


“ভগবান্‌ বিষণ দেবগণের প্রতি অনুমতি করিয়! ক্ষীরোদসাগরের উত্তর 
দিকে স্বকীয় স্থানে গমন করিলেন। এ প্রদেশে সমর শৈলের পার্বতী 
নামে অতিশ্য়' দুর্গম গুহা আছে; তাহার ত্রিবিক্রম দ্বারা পর্বকালে 
নিয়ত সেই গুহা পুজিত হইয়। থাকে । সর্বশক্তি-সমন্থিত উদারধী হরি 
সেই গুহামধ্যে নিজ পুরাণ দেহ বিন্যাস করিয়া বস্থদেবের গৃহে আত্মাকে 
নিয়োজিত করিলেন 1”. 

এইবার নারায়ণ খধির উৎপত্তি। নারায়ণ খষি হয়ত বন্থুদেবের 
শরীরে প্রথমে প্রবেশ করিয়৷ পরে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ভগবান্‌ বিষু দেবকীর গর্ভে সাহার শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন। 
এইজন্ শ্রীরু্ণ তগবতী যোগমায়াকে বলিয়াছিগেন, -_ 

“অথাহমংশভাগেন দেবক্যাং পুক্রতাং শুতে 
্রা্্যামি তং ধশোদায়াং ননদগত্ধ্যাং ভবিষ্যসি॥৮-/ 

শ্রীধর স্বামী এ 'অংশভাগ” লইরা অত্যন্ত বিব্রত হইলেন, এবং এ 
কথার নানারূপ ব্যাখ্যা আর্ত করিলেন, কিন্তু জন্মসন্বন্ধে অংশভাগ 
কথা থাকাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। | 

হে রুষ্চ হে সথে, হে গ্রাণনাথ, তোমার তন্ব নির্ণর করিতে অতিশয় 
ধু্টতা দেখাইলাম। আমি তোমার নিকট বিষম অপরাধী হইলাম। 
প্রাণবল্পভ, আমি তর্কের ঝঞ্ধায় তোমাকে ফেলিলাম। জানি তুমি দুর্গম“ 
জানি তুমি দেবের অগোচর, জানি তুমি পূর্ণ ভগবান্‌। তর্ক দ্বারা তোমার | 
পূর্ণ ভগবত্বা প্রতিপাদন কর! আমার দুরাশী! এইবার পরতো, যেন 
আমার আশা সফল হয়। এইবার মৈত্রেয় খষির সহিত তোমার মধ 
দ্বেখাইবার চেষ্টা করিব । 


শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয়। 


ঘ্বারকার কোন বিপ্রপত্বী পুত্র প্রসব করিলে, সেই পু্র ভূমি স্পশ 
করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে মৃতপুভ্র রাখিস, 
রাজার দোষে তাহার পুত্র নষ্ট হইতেছে, এইরূপ কীর্ভন করিত। নবম 
পুপ্রের মৃত্যুকালে যখন ব্রাহ্মণ এইরূপ অন্ুযোগ করিতেছিল, তথন অজ্জুন 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত ছিলেন । তিনি ব্রা্মণকে ভবিষ্যৎ পুত্র সম্বন্ধে 
অতয় প্রদান করিলেন। যথাকালে ব্রাহ্মণ পত্বীর আসন্ন-প্রসববার্তী 
অজ্জুনকে নিবেদন কবিলেন। অজ্জুন গাণীব-হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলে ও, 
্রাহ্মণকুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গতাস্্র হইল। লজ্জায় ও দ্বণায় শিয়মাণ 
হইয়া অঙ্জুন যমপুরীতে ্রাহ্মণপুত্রের অস্থুসপ্ধান করিতে গমন করিলেন । 
তিনি ইন্্রলোক, অগ্নিলোক, নৈর্ধতলোক, চন্দরলোক, বায়ু”লোক, বরুণ- 
লোক, রসাতল ও স্বর্গপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু দ্বিজ- 
শিশুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন অজ্জুন প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ 
বলিয়া, অগ্রি-প্রবেশে কৃতসংকল্প, হইলেন । শ্রীকুষ্ণ নিষেধ করিয়! তাহাকে 
আপন দিব্যরথে বসাইলেন, এবং সেই মহাযোগেশ্বরেশ্বর মহাযোগ অবলগ্বন 
করিয়া সুদর্শন-নির্দিষ্ট পথ দ্বারা তমঃপারে অনস্তশারী ভগবান্‌ নারায়ণের 
'নিকুটু উপস্থিত হইলেন । 
তাবাহ ভূম৷ পরমেষ্িনাং প্রভুব ্ধাপ্রলী সম্মিতমূরজয়। গিরা॥ ভা- -পু২১০-৮৯-৫৭ 

শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জুন অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন 4. অনন্ত 
রহ্ধাণ্ডের প্রত ভূমা পুরুষ তখন সম্মিতবদনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
 তেজোময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন 1, 


সন 


শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয়। ১৬৯ 


দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োরদিদক্ষুণা ময়োপনীত। ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে । 
কলাবতীর্ণাববনে ভর্রাস্থুরান্‌ হত্েহ ভূয্ত্রয়েতমস্তিকে ॥ 

“আমি তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিয় ব্রাহ্গণকুমারগণকে এখানে 
আনিয়াছি। ধর্মের রক্ষার জন্ত তোমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। 
কলিতে যে সকল অন্থুর পৃথিবীর গুরুভার উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদিগকে 
বধ করিয়া তোমরা শীপ্ব আমার নিকট আগমন কর।” 

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবুষী। 
ধন্ম্মাচরতাং স্থিত্যৈ খষতৌ লোকসগ্রহম্‌ ॥ 

“তোমরা নর ও নারায়ণ খধি। তোমাদের সকল কামনাই পূর্ণ 
হইয়াছে। কেবল জগতের জন্য কিছুকাল লোক-সংগ্রহরূপ ধর্মের আচরণ 
কর। ও 

এইবার নর ও নারায়ণ খর পার্থিব লীলা অবসান-প্রায়। জগতের 
মঙ্গলকামনায় তাহার! বিশাল! বদরীতে এতদিন আশ্রম রাখিয্নাছিলেন। 
আজ সেই আশ্রম শূন্য হইতে চলিল। কেবল বাকি থাকিল তাহাদের এক 
কাধ্য-_অস্থুর নাশ দ্বারা অবনীর ভার হরণ। কুরুক্ষেত্র মহারণে স.ট 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইবে। রথী ও দারথি হইয়া নরনারায়ণ পৃথিবীর ভার 
হর্ণ করিবেন। তাহার পর? জগতের জন্য, জীবের নিবৃত্তিসাধনের জন্য, . 
অত্যুচ্ছপথে জীবকে পথিক করিবার জন্য, কে অহনিশ বদরী আশ্রমে যত্ব 
করিবে? কলাপবাসী খধিগণের কে মন্্রদাতা হইবে? কৃষ্ণতত্ব কে 
প্রকাশ করিবে? ভগবানের আবির্ডাবে' কে সেতু হইবে? তবেকি 
মহযয কৃষণপ্রেমে বঞ্চিত হইবে? নিত্য বৃন্দাবনলীলা কি অনিত্য হইবে? 
নরনারায়র্ণ খষি বৈকুঠে ভূমা পুরুষের পারিষদ নাই বা হইলেন? আমাদের 
জগতে কৃষ্ণতত্ব আবির্ভাবের সেতু না রাখিয়া! নারায়ণ খধি আমাদিগকে 


, ছাড়িতে পারেন না। তুম! পুরুষেরও অধিকার নাই যে, আমাদিগকে 


১৭০ শ্রীপ্পীচৈতন্ত কথা । 


সেতু হইতে বঞ্চিত করিয়া নারায়ণ খষিকে আমাদের মধা হইতে 
লইয়া যান। 
কুরুক্ষেত্র মহারণ সংঘটিত হইল । যদুকুলে ব্রহ্মশাপ হইল। দেবগণের 
সহিত ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন। 
যছ্ুবংশেহ্বতীর্ণন্ত ভবতঃ পুরুযোত্বম | 
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রো ॥ 
নাধুন। তেহখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্‌। 
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মতৃদিদম্‌ ॥ ভাঃ পুঃ ১১-৬ 
“হে পুরুষোত্বম, একশত পঞ্চবিংশ বৎসর হইল, তুমি যদুকুলে অবতীর্ণ 
হইম্লাছ। দেবকার্যের আর অবশেষ নাই। তোমার কুলও বিপ্রশাপে 
নষ্টপ্রায়। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদুকুল নাশের পর আমি স্বধামে গমন করিব । 
তাহার পর দ্বারকায় মহা! উৎপাত সমুখিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সথা 
উদ্ধব মনে মনে অনুভব করিলেন, এইবার লীলার অবসান হইবে। তিনি 
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আসিয়। বলিলেন $-_ 
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ! 
“নরসথা নারারণের শরণ লইলাম 1” 
শিক তাহাকে সমন্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন ;__ 
গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বনদর্য্যাখাং মমা শ্রমম্। 
তত্র মৎপাদতীর্ধোদে ্নানোপন্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥ 
ঈক্ষয়ালকনন্দারা বিধৃতাশেষকলষঃ । 
বসানো বন্ধলান্তঙ্গ বন্যতুক্‌ সুখনিংস্পৃহঃ ॥ 
তিতিক্ু দ্বন্দমাত্রাণাং স্থুশীলঃ সংযতেন্দিয়ঃ | 
শাস্তঃ সমা হিতধিয়! জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ 


শ্রীকষ্ণ ও মৈত্রেয়। ১৭১ 


মতোহনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমন্ভাবয়ন্‌। 
ময়্যাবেশিতবাকৃচিত্বে। সদ্ধন্মনিরতো ভব্‌। 
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্ত্রো মামেস্তসি ততঃ পরম্‌॥ ১১--২৯ 
£হেউন্দ্বব! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি-_তুমি বদরীনামক 
আমার আশ্রমে গমন কর। সেখানে বিষুপদীর জলে স্নান ও স্পর্শ দ্বার! 
শুদ্ধ ভইরা এবং অলকনন্দার পবিত্র দর্শনে বিধৃত-পাপ হইয়া বন্ধল পরিধান 
পূর্বক বন্ত-ফলমূলাছারী হইয়! বিচরণ করিবে এবং বাসনারহিত, দন্দসহিুণ 
সুশীল, সংযতেন্রিয, শান্ত, সমাহিতবুদ্ধি 'ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত হইয়া 
নির্জনে আমার উপদিষ্ট বিষয় অনুশীলন করিবে, বাক্‌ ও চিত্ত আমাতে 
'আবেশিত করিবে এবং সতত সদ্বন্মনিরত হইবে। এইরূপে ত্রিগুণমরী 
গতি অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, 
এই উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া উদ্ব প্ররুতির সহজ সৌন্দর্যে ভাসিযা 
পড়িলেন। মহাত্ম! বিদুরও হস্তিনাপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তীর্থ-পর্ধ্যটনে 
নিধুক্ত ছিলেন। যখুনা-তটে উদ্ধাবের সহিত বিছুরের সাক্ষাৎ হইল। 
উদ্ধবকে গা আলিঙ্গন করিয়া বিছুর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । 
উদ্ধব বলিলেন__ | 
কষ্ণছ্যমণি নিয়লোচে গীর্ণেঘজগরেণহ। 
কিন্ন নঃ কুশলং ব্ররাং গতশ্রীযু গৃহেঘহম্‌ ॥ 
“দিনমনি কৃষ্ণ অন্তগত। কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহসকল গ্রীস 
করিয়াছে। গৃহ্র। বিগত হইয়াছে। আমি আর কি কুশল বলিব? 
সোহহং তন্শনাহলাদ বিয়োগার্তিযুতঃ প্রভে। | 
গমিষ্যে দয়িতং তন্ত বদধ্যাশ্রমমগ্লম্‌ ॥ 
যত্র নারায়ণো দেবে! নরশ্চ ভগবানৃষিঃ। 
মদুতীব্রং তপোদীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥ 


১৭২ ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা। 


তাহার সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্ত তাহার দর্শনাহলাদ 
হইতে আমি বিষুক্ত হইয়াছি। আমি আজ কাতরভাবে তীহার প্রিয় 
আশ্রম বদরীমণ্ডলে গমন করিতেছি । সেখানে লোকভাবন নারায়ণদেব ও 
নরখধি আকল্ান্ত ছুশ্চর করুণাপূর্ণ তপস্ত। করিতেছেন ।' 

উদ্ধব! তুমি কি জাননা, ভূম! পুরুষের আজ্ঞায় নরনারায়ণ এইবার 
বৈকুষ্ঠগামী ? / 

বিছুর বলিলেন, “উদ্ধব, তবে তুমি আমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ 
দাও ।” 

নন তে তত্বসংরাধ্য খষিঃ কৌশারবোহস্তিকে । 
সাক্ষার্তগবভাদিষ্টো মক্ত্যলোকং জিহাসত! ॥ ভা, পু, ৩1৪ ২৬ 
উদ্ধব বলিলেন, “হে বিছুর ! শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অন্তরকে দান করিতে 
আমার অধিকার নাই। সেই তত্ব জানিবার জন্ত তুমি কুশারুপুত্র মৈত্রেয 
খধষিকে আরাধন! করিবে । যখন ভগবান্‌ এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, তখন তিনি সাক্ষাৎ আমার সম্মুখে মৈত্রেয় খষিকে উপদেশ 
ঝ্নরিবার আদেশ করিয়াছেন” 

তবে কি শ্রীক্ষ্ণ মৈত্রেয় খষিকে নিজের অধিকার দিয়া গিয়াছেন? 
তৰে কি কৃষ্চতত্ব প্রকাশের জন্ মৈত্রেয় নারায়ণ খষির প্রতিনিধি 
হইয়াছেন? . 

“ভগবতৈব স্মরণমাত্রেণ তবাপি তত্বমুপদিষ্টগ্রাযম্‌। অথ কেবলং 
অসন্ভাবনাদি নিবৃতয়ে জ্ঞানী কম্চিদারাধযঃ। সচ তবারাধ্যো মৈত্রেয়ো 
নতবহমূ। -  মমাস্তিকে এব ত্বদুপদেশে তন্তাদিইত্বাৎ।৮__্রীধরস্বামী। 

“ভগবান যখন তোমাকে ম্মরণ করিয়াছেন, তখন তোমার তত্বজ্ঞান 
উপ্িষ্টপ্রায়। কেবল মাত্র অসন্তাবনাদি নিবৃত্তির'জন্ত কোন জ্ঞানী পুরু 

তোমার আরাধ্য । কিন্তু আমার সে অধিকারু নাই। সে অধিকার কেবল 


শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয়। ১৭৩. 


মৈত্রেয় খষির আছে । আমার সম্মুথে ভগবান্‌ মৈত্রেয় খষিকে উপদেশের :. 
অধিকার দিগ্লাছেন।” - শ্রীধর 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মানবলীল! সম্বরণ করিবার নিমিত্ত গম্ভতীরভাব ধারণ 
করিলেন । ৃ্ধ্য অস্তগমন করিলে যদুকুলের নাশ হইতে লাগিল। সরম্তীর 
জলে আচমন করিরা ভগবান্‌ অবথবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন । তখন 
উদ্ধবও ভগবানের অভিপ্রার জানিয়া, তাহার সম্মুখদেশ হইতে অপম্যত 
হইলেন। শ্রীরুষ্ণ তখন একাকী। এইবার পার্থিব অধিকার দিবার সময়। 
এইবার নারায়ণ খাষর প্রতিনিধি নিধুক্ত করিবার কাল। এইবার তিনি 
ব্য ধারণ করিলেন ৷ এইবার চতুভূজ হইয়া তিনি মহিমা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 
তখন উদ্ধব দেখিলেন-_ 
অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্‌ দয়িতং পতিম্‌। 
শ্রীনিকেতং সরন্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্‌ । 
শ্তামাবদাতং বিরজং প্রশাস্তারণলোচনম্‌। 
দোর্ভিশ্যতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশান্বরেণ চ ॥ 
বামউরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাজ্বি সরোরুহম্‌ । 
অপা শ্রিতার্ভকাশ্বখ মরুশং ত্যক্তপিপ্ললম্‌ ॥ ভা, পু ৩1৪ 
এই মন্াপ্রয়াণের মহাসন্ধিকালে জগতে মহাভাব চিরপ্রচারের অধিকার 
পাইবার জন্ট এক মৈত্রেয় ভিন্ন আর কে আসিতে পারেন ? 
| তস্মিন্‌ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নমুহৃৎসথা | 
লোকাননুচরন্‌ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়! ॥ 
“সেই ' অভূতপূর্ব ঘটনাময় কালে মহাভাগবত দৈপায়ন-সথা সিদ্ধ মৈত্রেয় 
খধি লোক সকল পরিভ্রমণ করিতে কাঁরতে যদৃচ্ছায় সে স্থানে উপস্থিত 
হইলেন । 


. 


১৭৪ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


এর, মৈত্রেয খষি! এদ। তুমি দেবগুরু, মনুয্যগুরু ত্রিঙগতেব গুরু। 
শ্রীককষ্ণ-দত্ত অধিকারে তুমি পরম অধিকারী । ভাগবতে তোমার অধিকার 
ব্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেব নিজমুখে তোমার অধিকার প্রকট করিয়াছেন । 
আজ শ্রীমতী এনি বেসাস্ত যে প্রীষ্ট জগতের শীর্ষস্থানে তোমাকে বসাইয়াছেন, 
ইহা! অধিক কথ! নহে। 

যেরূপ মন্ুষ্যজগতে রাজা. ও মন্ত্রী আছে,* সেইরূপ ধন্মজগতেও রাজা 
ও মন্ত্রী আছে। বাস্থদেব ও সক্কর্ষণ সেই রাজা ও মন্ত্রী। তাহার! বৈকুণ্ঠে 
আসীন হইয়া অন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি ও অনন্ত ্রন্ধাপ্ডের গুরু। প্রতি 
ব্রহ্মাণ্ডে, প্রতি ভ্রিলোকীতে তাহাদের প্রতিনিধি আছে। তাহারাও 
. বাসুদেব ও সন্কর্ষণ। প্রতি ত্রিজগতে তাহাদিগকে প্রকাশিত করিবার জন্ত 
খষি আছেন। সেই খধিরাও তাহাদের প্রতিনিধি । 

“এই ছুই প্রভুমাত্র, যেন রাজ! মহাপাত্র, 
| পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি ।” 

কৃষ্ণ প্রকাশের সেতু মৈত্রেয় খষি। চৈতন্তদেবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ 
ভক্তসম্মত কথা । তাই সেই প্রকাশের সেতুরূপ মৈত্রেয় খষিকে পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করি। . ্‌ 

এইবার চৈতন্দেবের তত্ব কিছু পরিমাণে বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই 
তত্ব বুঝিবার জন্য আবেশতত্ব বিশেষরূপে জানিতে হইবে । 


আবেশের ক্রম । 


বাল্যকালে জীবের আত্মভাব অপ্ফুট থাকে । তখন আবেশের বিশেষ 
স্থযোগ থাকে। তখন জ্জাবেশ এত প্রবলভাবে জীবকে অধিকার করিতে 
পারে যে, জীবের স্বতন্্ত৷ একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে। জীব যখন 
বালাভাব অতিক্রর্! করে ও যৌবনের অধিকার মধ্যে আইসে, তখন আবেশ 
তত সহজ হয় নআা। বিশেষত: ভগবস্তাবের আবেশ ভক্তের ইচ্ছাধীন। 
ভক্তের কোনরূপ বিপরীত ভাব থাকিলে ভগবান্‌ তক্ত-শনীরে প্রবেশ করেন 
না। ভক্তও বিপরীত ভাব লইয়৷ ভগবানের আবেশ ধারণ করিতে সমর্থ 
. হন না। হয়ত আবেশের উদ্ধম ভক্তের শরীরে বিকার উপস্থিত করে। 

শীরুষ্ণের বাল্যলীলাই পূর্ণ ভগবানের লীলা । তিনি যে কোন খষির 
শরীর ধারণ করুন, এ বাল্যলীলাতে সে খষির কোন স্বতন্ত্ত। ছিল না। 
বুন্দাবন-বিহারী শ্রীকুষ্ণ, রাসলীলার অধিনায়ক মহাযোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, :/ 
স্বয়ং তগবান্‌। | | 

চৈতন্যদেবের বাল্যকালে একবার মাত্র পুর্ণাবেশ হইয়াছিল, সে আবেশ 
তাৎকালিক, কেবল কোন ব্রান্ণশ্রেষ্ঠের অনুগ্রহ জন্ঠ। 

- পরম নুক্কৃতি.এক. তৈর্থিক ব্রান্ধণ। 
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পরধ্টটন ॥ 
বড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে করে উপাসন। 
গোপাল নৈবেগ্ব বিনে না করে ভোজন ॥ 
দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
আসিয়া মিলিা৷ বিগ্র গ্রভুর বাড়ীতে | 


১৭৬ চে কথা। 


কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম। 
পরম ব্রহ্গণ্য তেজ অতি অন্ুপাম ॥ 
নিরবধি মুখে বিপ্র কুষ্ণ কৃষ্ণ বোলে। 
অন্তরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥ ৃ 
ব্রাহ্মণ যেইমান্র অন্ন বালগোপালকে নিবেদন করেন, সেইমাত্র বালক 
বিশ্বস্তর সেই অন্ন ভোজন করেন। একবার, ছুইবার, বিশ্বরূপের কাতর 
নিবেদনে তৃতীয়বার । তৃতীয়বারে সকলেই নিদ্রিত। 
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন. 
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন.॥ 
বালক দেখিয়া বিপ্র করে “হায় হায়”। 
সভে নিদ্রী যায়ে, কেছে। শুনিতে না পায় ॥ 
প্রভু বোলে “অয়ে বিপ্র! তুমিত উদ্বার। 
তুমি আম৷ ডাকি আন, কি দোষ আমার । 
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহু আহ্বান । 
রহিতে মা পানি আমি, আসি তোমা স্থান ॥ 
আমারে দেখিতে নিরব ধর ভাব তুমি। 
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি ॥ চৈঃ ভাঃ আদি ৩ 
সে বাল্যকালের কথা । কিন্তু যেমন যেমন বিশ্বস্তর বড় হইতে 
লাগিলেন, তিনি ক্রমশঃই অত্যস্ত উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। পাঠ-অবস্থায় 
তিনি উদ্ধত । পঞ্ডিত হইয়াও উদ্ধত । 
রি হেন সে ওদ্বত্য প্রভু করেন কৌতুকে। 
| _. তেমত উদ্ধত. আর নাহি নব্বীপে ॥ চৈঃ ভাঃ 
এই উ্ধত্য-ভাবের মধ্যে আবেশ. হওয়া! এক বিভ্রাট ।.. ত্য ভাবে উদ্ধাত 
- পুরুষের প্রবল স্তন! থাকে.। আবেশ দ্বার -নেই স্তন ভাবের তিরোভাব 


আবেশের ক্রম । ৯৭ 


'কষ্টসাধা । এরূপ অবস্থায় আবেশের উদ্যম বিস্বকর। কিন্তু কতদিন 
এরূপ ভাবে যাইবে? কতদিন জীবের উদ্ধার দীর্ঘন্ত্রতার মধ্যে পড়িয়া 
থাকিবে? কতদ্দিন করুণার সাগর করুণাকটাক্ষ হইতে জীবকে বঞ্চিত 
রাখিবেন? আবেশের উদ্যম হইল। কিন্তু ফল উন্মাদের ভাব । 

আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব বোলে। 

গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে'॥ 

হুঙ্কার গর্জন করে, মালসাট পুরে । 

সম্মুখে দেখয়ে যারে, তাহারেই মারে ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে সব্ব অঙ্গ স্তস্তারুতি হয়। 

হেন মূচ্ছা হয়, লোক দেখি পায় ভয় ॥ 


শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার। 
ধাইয়া আসিয়৷ সভে করে প্রতিকার ॥ 
ক্ষ গং চি 


সর্ব অঙ্গে কম্প, প্রভূ করে আন্ষালন | 

হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্বজন ॥ 

প্রভু বোলে, 'মুঞ্রি সর্ঘ লোকের ঈশ্বর 

মুঞ্ি বিশ্বধরো! মোর নাম বিশ্বস্তর ॥ 

মুঞি সেই, মোরেত না চিনে কোন জনে ?” 

এত বলি গড় দেই ধরে সর্বগণে ॥ চৈঃ ভাঃ 
পিতার মৃত্যুর পর ওদ্ধত্যের লাঘব হইল। বিশ্বস্তর পিওদানের জন্য 
গয়াতীর্ঘে গমন করিলেন। বিষুপাদ্পন্সের মাহাত্ম্য শুনিয়৷ তাহার 
ভাবাস্তর হঈল। দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সে সময়ে গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন। শ্রান্ধাদি কৃত্য সমাপন করিয়া, খিশ্বস্তর ঈশ্বরপুরীর নিকট 
মন্্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন । 


১১ 


১৭৮ ্রীস্্রীচৈতন্য কথ। । 


একদিন মহাপ্রভু বসিয়৷ নিভৃতে । 
নিজ ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান লাগিল করিতে ॥ 
ধ্যানানন্দে মহা প্রভু বাহা প্রকাশিয়! | 
করিক্ে লাগিল! প্রভু রোদন ডাকিয়৷ ॥ 
“কৃষ্ণরে বাপরে । মোর জীবন শ্রীহরি! 
কোন্‌ দরিগ গেল! মোর প্রাণ করি চুরি ॥” 
এই বিরহভাব ক্রমে তীব্র হইতে লাগিল । 
যে প্রভু আছিল! অতি পরম গম্ভীর । 
সে প্রভূ হইল! প্রেমে পরম অস্থির ॥ 
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ করিয় মহাপ্রভু উন্মত্ত হইলেন। আর কি কৃষ্ণ স্থির থাকিতে 
পারেন? কৃষ্ণ যাহা করিলেন, তাহা অতি গোপনে, অতি কষ্টে মহাপ্রভু 
অন্তরঙ্গ ভক্তদলের নিকট বর্ণন! করিয়াছেন । 
| কানাঞ্জির নাটশাল! নামে এক গ্রাম। 
গয়৷ হৈতে আসিতে দেখিলু' সেই স্থান ॥ 
তমাল-শ্তামল এক বালক সুন্দর । 
নবগুঞ্জ। সহিত কুণ্ডল মনোহর ॥ 
বিচিত্র ময়রপুচ্ছ শোভে তদুপরি । 
ঝলমল মণিগণ লথিতে না পারি ॥ 
হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর । 
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর ॥ 
নীলন্তস্ত জিনি ভূজে' রদ্ব-অলঙ্কার। 
শ্রীবংস কৌন্তভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥ 
কি কহিব মে পীত ধটার পরিধান। 
মকর কুগুল শোভে কমল নয়ান ॥. 


আবেশের ক্রম। ১৭৯..২, 


আমার সমীপে আইলা! হাসিতে হাসিতে । 
আম! আলিঙ্গিয়৷ পলাইল! কোন্‌ ভিতে ॥ 
সং ক ক 
কহিতে কহিতে মৃচ্ছ৷ গেলা বিশ্বস্তর ৷ | 
পড়িল! “হা কৃষ্ণ 1” বাঁল পৃথিবী উপর 1 চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ 
এবার আবেশের আর কিছু বাকি থাকিল না। এবার আর বিশ্বস্তর 
থাকিলেন না_-এবার মহাপ্রভু চৈতন্তদেব। এখন হইতে কেবলমাত্র 
শব্য্য-প্রকাশের তারতম্য । কখনও ভগবত্তাব, কখনও মিশ্রভাব। কিন্তু 
সকল ভাবই অসাধারণ। এখন যে তাহার ভক্তভাব, সেও অবতারের ভাব । 
সে প্রেম-বিকাশ, সে প্রেমবৈকল্য, সে প্রেমনিদর্শন, সকলই অলৌকিক। 


কাহার আবেশ? 


শ্রীমান্‌ প্ডিত শ্রীবাসের মন্দিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন__ 
“পরম অদ্ভূত কৃথা, মহা অসম্ভব । 
নিমাঞ্জি পণ্তিত তৈলা পরম বৈষ্ণব ॥ 
গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে। 
শুনি আমি সম্তাষিতে গেলাউ বিকালে ॥ 
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্তাষ । 
তিলার্ধেক ওদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥ 
নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণ-কথ! | 
ঘে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব যথা ॥ 
পাদপদ্ম তীর্ঘের লইতে মাত্র নাম। 
নয়নের জলে সব পুর্ণ হৈল স্যান ॥ 
সর্ব অঙ্গ মহাকল্প পুলকে পুর্ণিত। 
হা রুষ্ণ' ! বলিয়া মাত্র পড়িল! ভূমিত ॥ 
সর্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মুচ্ছিত। 
কথোক্ষণে বাহ্যৃষ্টি হৈলা চমকিত ॥ 
শেষে যে বলিয়া “কৃষ্ধু, কান্দিতে লাগিল! ৷ 
হেন বুঝি গঙ্গা-দেবী আসিয়। মিলিলা ॥ 


যে ভক্তি দেখিল আমি তাস্থান নয়নে । 
তাহানে মনুষ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে |”  চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ 


কাহার আবেশ। ১৮১ 


বৈষ্ণবসমাজে মহা আন্দোলন হইতে লাগিল ! এরূপ অমানুষিক প্রেমের 
বিকাশ দেখিয়া বৈষুবের নানারূপ নিশ্চয় করিতে লাগিলেন । 

“শুনিএগ অপুর্ব প্রেম সভেই বিম্মিত। 

কেহো বোলে “ঈশ্বর বা হইলা৷ বিদিত” ॥ 

কেহে' বোলে “নিমাইপ্ডিত ভাল হৈলে। 

পাষণ্ডির মুণ্ড ছিগ্ডিবারে পারি হেলে” ॥ 

কেহো বোলে “হইবেক কৃষ্ণের রহন্ত | 

 সর্বথা সন্দেহ নাঞ্ি জানিহ অবশ্ঠ” ॥ 

কেহো বোলে “ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে। 

কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে? ॥৮ চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ 
অধ্যাপক বিশ্বস্তরের এখন অন্ত ভাব। 
“কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে। 

কৃষ্ণ বিন প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥ 


আগ্তমুখে এ কথা শুনিঞ! ভক্তগণ । 
সর্ধগণে বিতর্ক ভাবেন মনে মন ॥ 
কিব। কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা৷ সে শরীরে? 
কিবা সাধুসঙ্গে, কিবা পূর্বের সংস্কারে? 
এই মত মনে সভে করেন বিচার । 
সুখময় চিত্ত বৃত্তি হইল সভার ॥ 

বৈষ্ণব আবেশে মহচগ্রতু বিশ্বস্তর | 
কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর ॥ 


অহণিশি শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণ নাম। 
বদনে বোলয়ে “কৃষ্ণচন্দ্র অবিরাম ॥ 
রা 


১৮২ শ্ীশ্রীচৈতন্ঠ কথা। 


পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ভ্রিজগত্-রায়। 
কৃষ্ণ-বিন্থ কিছু আর না আইসে জিহুবায় ॥৮ মধ্য ১ 
অবশেষে মহাপ্রভুর শিষ্যগণ বলিতে লাগিলেন__ 
“দিনদশ ধরি কর যতেক বাখ্যান। 
সর্ব শবে কৃষ্ণ তক্তি কর কষ্খনাম ॥ 
দশদিন ধরি আজি পাঠ-বাদ হয়। 
কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয় ॥৮ 
প্রভু বোলে "ভাই সব কহিলা সুসত্য । 
আয়ার এ সব কথা অন্তাত্র অকথ্য ॥ 
কুষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়। 
সবে দেখো তাই ভা ! বোলে” সর্ব্বথায় ॥ 
যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম। 
সকল ভূবন দেখো! গোবিন্দের ধাম ॥ 
তোম! সভা স্থানে মোর এই পরিহার । 
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥৮ মধ্য ১ 
মহাপ্রভুর অধ্যাপন কার্য এইবার শেষ হইল। 
এই হৈতে পূর্ণ হৈল বিষ্ভার বিলাস। 
_ বঙ্কীর্তন আরস্তের হুইল প্রকাশ ॥ 
প্রথমে নিজগৃহে সন্ধীর্তন, তাহার পর শ্্রীবাসের মন্দিরে। এই 
সন্ীর্ভনে তিনি প্রেমের মহাভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
“হরিবোল” বলি প্রভু াগিলা গর্তে । : 
চতুর্দিগে পড়ে, কেহো না পারে ধরিতে | 
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক গর্জান। 
একেবারে সর্ব ভাব দিল দরশন ॥ 


কাহার আবেশ। ১৮৩ 


কীর্তনের ধ্বনি সকলকে বিহ্বল করিল। ভক্ত সেই ধ্বনিতে আনন্দ 
অনুভব করিতে লাগিল। পাষণ্ড অত্যন্ত বিরক্ত হইয়৷ পড়িল। যবন 
রাজার কাছে এই কীর্ভনের সংবাদ পছছিল। * 


আজি মুঞ্ি দেরানে শুনিলু সব কথ! । 
রাজার আজ্ঞায় ছুই নাও আইসে হেথা ॥ 
শুনিলেক নদায়ায় কীর্তন বিশেষ । 
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ 
এইমত কথা হইল নগরে নগরে । 
রাজনৌক আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার । 
যেই কথ! শুনে তাই প্রতীত তাহার ॥ 
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয় । 
জানিলেন গৌরচন্ত্র ভক্তের হৃদয় ॥ 
এইবার মহাপ্রভুর ভক্তভাব দুরে গেল। ভক্তভয় নিবারণের জন্ত তিনি 
ভগবান্‌ হইলেন । 
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে । 
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার ছুয়ারে ॥ 
“কাহারে বা পুজিন্‌, করিস্‌ কার ধ্যান। 
যাহারে পুজিস্‌ তারে দেখ, বিদ্যমান ॥/ 


জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত। 

হইল সমাধিভঙ্গ, চাছে চারি ভিত ॥ 
, দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বস্তর | 

চতুভূজি-_শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর ॥ 


১৮৪ 


জ্রীপ্রীচৈতন্ত কথ! । 


দেখিয়া হঈল কম্প শ্রীবাস-শরীরে | 

স্তব্ধ হৈল! শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে ॥ 
ডাকির! 'বোলযে প্রভূ “আরে শ্রীনিবাস ! 
এতদিন না জানিস্‌ আমার প্রকাশ ॥ 
তোর উচ্চ সন্ীর্তনে, নাঢ়ার কুঙ্কারে । 
ছাড়িয়। বৈকুষগ্ঠ আইলু' সর্ব পরিবারে ॥ 
সাধু উদ্ধারিমু, ছুষ্ট বিনাশিমু সব । 

তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোর স্তব ॥+ 
শ্রীনিবাস প্রিয়কারী প্রভু বিশস্তর । 

চরণ দিলেন সর্ধ-শিরের উপর ॥ 
অলক্ষিতে .বুলে প্রভু মাথায় সবার । 

হাসি বোলে “মোরে চিত্ত হউ সভাকার ॥” 
হুঙ্কার গঞ্জন করি প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
শ্রীনিবাস সন্বোধিরা বোলেন উত্তর ॥ 
“অয়ে শ্রীনিবাস ! কিছু মনে ভয় পাও? 
শুনি তোম।” ধন্সিতে আইসে রাজ-নাও ॥ 
রাজার যতেকগণ রাজার সহিতে ৷ 

সভা কান্দাইমু “কৃষ্ণ” বলি ভাল মতে ॥ 
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস” মনে । 
সাক্ষাতেই করে৷ দেখ আপন নয়নে ॥ 
সম্মুখে দেখয়ে এক ৰালিকা আপনি । 
শ্রীবাসের ভ্রাতৃন্তা নাম “নারায়ণী” ॥ 
আজ্ঞা কৈল! “নারান্নণি ! কৃষ্ণ বলি কান্দ” ॥ 


কাহার আবেশ। ১৮৫ 


চারি বংসরের সেই উন্মত্ত চরিত। 

হা কৃষ্ণ! বলিয়া! কান্দে, নাহিক সম্বিত ॥ 

অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। 

পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥ 

হাসিয়! হাসিয়া বোলে প্রভু বিশ্বস্তর। 

“এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর? চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ 

ভক্তভয় নিবারণের জন্য, ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এবং হরিনাম 

প্রচারের সৌকর্যের জন্য মহাপ্রভু রশ্বধ্য দেখাইলেন। এইজন্যই তিনি 
বরাহ্‌ভাবে মুরারি গুপ্তের বিশ্বাস উৎপাদন করাইলেন। 

এই মত সর্ব সেবকের ঘরে ঘরে। 

কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ 

চিনিঞা। সকল ভ্‌ত্য প্রভু আপনার । 

পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার ॥ 

পাষগ্ডারে আর কেহ ভয় নাহি করে। 

হাটে ঘাটে সভে “কৃষ্ণ, গায় উচ্চম্বরে ॥ 

নিত্যানন্দের নিকট স্বরূপ-প্রকাশের জন্য তিনি ব্যাস-পৃজার দিন ষড় ভূজ 

মুন্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্ের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য . 
তিনি আবেশিতচিত্ হইয়। বিষুর থট্রায় বঙিয়াছিলেন। 

আবেশিতচিত্ত প্রভু সভেই বুৰিয়া। 

সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া ॥ 

হুঙ্কার করয়ে প্রতু ত্রিদশের রায় । 

উঠিয়! বসিলা প্রভু বিষুর খণ্টায় ॥ 

'নাটা আইসে, “নাঢ়া আইসে+ বোলে বারে বারে। 

“নাট চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে” ॥ 


১৮৬ ্রীশ্রীচৈতন্য কথ! । 


একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে প্রায় সমস্ত রাত্রি কীর্তন করিয়া, যখন এক 
প্রহর মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন মহাপ্রভু শালগ্রাম কোলে করিয়া বিজ্ুখ্্রার 
উপর আরোহণ করিলেন । 
চৈতন্য আক্ঞায় স্থির হইল কীর্তন । 
কহে আপনার তত্ব করিয়া গর্জন ॥ 
“কলিযুগে কুষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ । 
আমি সেই ভগবান্‌ দেবকী-নন্দন ॥৮ মধ্য ৮ 
তাহার পর চৈতন্তদেবের সাতপ্রহরব্যাপী মহাপ্রকাশ। 
ভক্তের পদাথ প্রভু খায়েন সন্তোষে। 
খাইয়া সভার জন্ম-কর্ম্ম করে শেষে ॥ 
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর । 
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥ 
হাথে বংশীমোহন, দক্ষিণে বলরাম । 
মহাজ্যোতি্ময় সব দেখে বিদ্যমান ॥ 
যার যেন যত ইষ্ট প্রভু আপনার। 
সেই শিশ্বস্তর দেখে সেই অবতার ! 
মহা-মহা-পরকাঁশ ইহারে সে বলি। 
মত করয়ে গৌরচন্দ্র কৃতৃহলী ॥ 
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতণ্ঠ নাহি পাই । 
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞ্চি ॥ 
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল। 
যত ভট্টাচার্য একো৷ জনা না দেখিল ॥ 
এই সকল প্রকাশ কেবল ভক্তের জন্য ও.ভক্তি প্রচারের, জন্ত । এই 
সকল প্রকাশে শ্রীকুষ্ণের আবেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের 


কাহার আবেশ । ১৮৭ 


ভিতরে ভিতরে অন্ঠ ভাব । সন্ন্যাসের পূর্বে সে ভাব তত তীব্র ছিল না। 
সন্গ্যাসের পর সেই ভাবই প্রবল, এবং তীহার শেষ দ্বাদশ বর্ষ, সেই 
একমাত্র ভাব । এই ভাব গোগীভাব, কিংব! শ্রীমতী রাধিকার মহাভাব। 

গোগীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত । 

ব্রজেন্্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ 

সন্ত্যাসের পর মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর মনুষ্যদেহে লীল! করিয়াছিলেন । 

সন্যাস করিয়া চবিবশ বৎসর অবস্থান। 

তাহা যে যে লীলা তার শেষ লীল! নাম ॥ 

তার মধ্যে ছয় বংসর গমনাগমন। 

নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ 

অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি । 

আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ 

তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে । 

প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥ 

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর । 

কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর ॥ 

নিরন্তর বাত্রিদিন বিরহ উম্মাদে। 

হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ 

শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে । 

উদ্ধূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রতুর বাত্রিদিনে ॥ চৈঃ চঃ 

কাহার আবেশে মহাপ্রভুর এই গ্োগীভাব? শ্রীরুষ্ণের আবেশে 

শ্রীরুষ্ণের জন্য এ বিরহ হুইতে পারে না। এভাব চৈতন্ঠলীলার চরম 
ভাব। এ ভাবের মাধুর্য মনুষ্যে ইয়ত্বা করিতে পারে না। এভাব 
ভক্তির চরম ভাব--নিগুন ভক্তির পরাকাষ্ঠী--মহাভাবের উচ্চতম আদর্শ_ 


১৮৮ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


নিত্য বৃন্দাবন-লীলার নিত্য দৃপ্ত । এভাবের লক্ষ্য প্রীকৃষ্ণ। এ ভাব তবে 
কাহার ভাব? এভাবে কাহার আবেশ? 
ত্ঁহো৷ শ্টাম বংশীমুখ গোপবিলাসী। 
হে! গৌর কভু দ্বিজ কতুত স্যাসী ॥ 
অতএব আপনে প্রভু গোগীভাৰ ধরি। 
ব্রজেন্্রনন্দনে, কহে প্রাণনাথ করি ॥ 
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ । 
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভু অতি স্থতুর্ক্বোধ ॥ 
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয় । 
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয় ॥ 
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্ত বিহার । 
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার ॥ 
তর্কে ইহা নাহি জানে যেই দুরাচার। 
কুস্তীপাঁকে পচে তার নাহিক নিস্তার ॥-_চৈতন্তচরিতামুত 
কৃষ্চদাস কবিরাজের এই শাসন-বাকোও পাপ মন ভগ্ন পায় না । “এই 
মত হয়” বলিলেও মন সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ 
হইলেও মন যুক্তির বল অপেক্ষা করে । 
চৈতন্তদেবে তবে কাহার আবেশ? মহাপ্রভুর দুইজন অন্তরঙ্গ তক্ত-_ 
শ্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়। তাহাদের কাছে মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ 
লুকাইতে পারেন নাই। ত্তীহারা চৈতন্ততত্ব-বিশেষরূপে অবগত ছিলেন । 
নির্জনে রামানন্দ ও চৈতন্তদেব কৃষ্ণকথ| কহিতেন। নিভৃতে, অতি 
নিভৃতে তাহার! অতি গৃঢ় রহস্তের আম্বাদন করিতেন । 
এইমত দুইজন কৃষ্ণকথাবেশে। 
নৃত্যগীত রোদমে হুইল রাব্রিক্ষে ॥ 


কাহার আবেশ। ১৮৯ 


দোহে নিজ নিজ কাধ্যে চলিলা বিহানে ৷ 
সন্ধ্যা কালে রায় আসি মিলিল৷ আপনে ॥ 
ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্ণকথ। কহি কতক্ষণ । 
প্রভুূপাদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ 
কৃষ্ণতত্ব রাধাতত্ব প্রেমাতত্ব সার! 

রসতত্ব লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 

এত তত্ব মোর চিন্তে কৈল প্রকাশন । 
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ 
অন্ত্যামী ঈত্ঘরের এই রীতি হয়। 

বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হৃদয় ॥ 

এক আশ্চধ্য মোর আছয়ে হৃদয়ে । 

কৃপা কবি কহু মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 
পহছিলে দোখল তোম! সন্যাসীস্বরূপ ৷ 
এবে তোম! দেখি মুঞ্ঞি শ্যামগোপরূপ ॥/ 
তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিক। । 
তার গৌরকাস্তি তোমার সব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ 
তাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন । 

নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥ 

এই মত তোম। দেখে হয় চমৎকার । 
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥" 

তধে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ । 
রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥ 

গোর অঙ্গে নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন । 
গোপেন্দ্রন্থুত বিন৷ তেঁছো৷ ন৷ স্পর্শে অন্জন ॥ 


১৯০ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


তাঁর ভাবে ভাবিত করি আত্মমন। 
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য রস করি আম্বাদন ॥ 
চৈতন্যদেবের এই প্ররুত তত্ব লইর! স্বরূপ গোস্বামী তাহার কড়চার 
লিখিয়াছেন__ 
রাধারুষ্ণ-প্রণয়-বিক্কৃতিহ্লাদিনীশক্কিরস্মা 
দেকাম্মানারপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তন্বয়ং চৈক্যমাপ্তং 
পু রাধাভাবছ্যতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ ॥ 
মহাপ্রভুর এক বহিরঙ্গ ভাব, এক অন্তরঙ্গ ভাব। হরিনাম প্রচারের 
জন্য, পাষগুদলনের জন্য, ভক্তের অন্কুগ্রহ জন্ত, তাহার বহিরঙ্গ ভাব। 
এই ভাবে কখনও তাহার খ্শ্ব্্য, কখনও খশ্বর্ধ্য ও মাধুর্য্ের সমন্বয়। 
কিন্তু অন্তরঙ্গ ভাবে, শ্রীমতীর মহাভাবে, তিনি সতত মধুর, মধুর হইতে 
মধুর । চৈতন্ত কখনও কৃষ্ণ, কখনও রাধা, কথনও রাধাকৃষ্ণ |, 
১চৈতন্ত অবতারে রাধাকুষ্চের আবেশ। কেবল কৃষ্ণের আবেশ 
নহে। 


রাধাকষ্ণ কে? 


ক্রীশ্রীচৈতন্ত কথা”র আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, মহা প্রভুর 
আবির্ভাবের সুত্রধার মাধবেন্ত্রপুরী । দেখিয়াছি, সেই আবির্ভাবের মহা 
আয়োজন ও মহা আন্দোলন । দেখিয়াছি, প্রবল বিশ্বাসের সহিত মনের 
মহা আবেগে তক্তগণ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেখিয়াছি, 
অদ্বৈতৈর আবাহন, বিশ্বরূপের পরিচর্ধ্যা, নিত্যানন্দের বিশ্বরূপ-ভাব গ্রহণ । 
বিশ্ববূপ ও নিত্যানন্দ দ্বারে সকন্কর্ষণের তত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
বাস্থদেব ও সঙ্কর্ষণের নিত্যসন্বন্ধ ও আমাদের পার্থিব জগতে সেই সম্বন্ধের 
আভান জানিতে যথাসাধ্য উদ্যম করিরাছি। সেই উদ্যমে কৃষ্ণতত্ব 
আমাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। তছ্পলক্ষে বালকবিশ্বস্তরে, তরুণ অধ্যাপকে 
আমরা আগ্রহের সহিত অবতারের ভাব দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। 
তাহার বাল্যে যাহা দেখি, তারুণ্যে সে ভাব দেখিতে পাই না। ক্রমে 
উদ্ধত বিশ্বস্তর এক অসাধারণ আবেশের ভাবমধ্যে পতিত হইলেন। তাহার 
ভক্তগণের মধ্যেও আবেশের ভাব, বিশেষতঃ শ্রীবাসে নারদের ভাব । 
বিশ্বস্তরে আবেশের ক্রম দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। দেখিয়াছি, সে 
আবেশ রাধাকৃষ্ণের আবেশ। 

এখন রাধারুষ্চ কে ? মহাভারতের কৃষ্ণকে সকলেই স্বীকার করেন। 
মহাভারতের মধ্যেও আবার কেহ কেহ প্রন্গিপ্ত পাঠ দেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 
শ্রীকৃষ্ণ এক জন অসাধারণ মনুষ্য বিশেষ। সে কৃষ্ণের সহিত রাধিকার 
কোন সম্বন্ধই নাই । জাবার পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ গোপীবল্লত কৃষে 
বাসুদেব কৃষ্ণ দেখিতে পান না। 


১৯২ শ্রীশ্রীচৈতন্থ কথ! । 


তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠ গোবিন্দহৃত-মানসাঃ। 

যেষাং শ্রীশপ্রসাদোহপি মনোহর্ত,ং ন শরুয়াৎ॥ 

সিদ্ধান্ততস্ত্ভেদেহপি শ্রীশকুষ্ণস্বরূপয়োঃ। 

রসেনোতকৃষ্যতে কৃুষ্খরূপমেযা রসস্থিতিঃ ॥ 
__ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২৩১ 

“একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে ধাহার৷ গোবিন্দ কর্তৃক অপহৃতচিত্ত 
ট্তাহারাই শ্রেষ্ঠ। রুক্সিণীপতি কৃষ্ণের অনুগ্রহও তাহাদের মন হরণ করিতে 
পারে না। যদিচ সিদ্ধান্ত দ্বারা দ্বারকাপতি পরব্যোমাধিপ শ্রীকৃষ্ণ ও 
গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ভেদ নাঈ, তথাপি গোপীবল্লভ শ্্রীকুষ্ণই উৎকৃষ্ট। . 
তিনি প্রেমময় ও প্রেমের আম্পদ।” মহাভারতের কৃষ্ণ পরব্যোমের 
অধিপতি বিষ্ণু । ভাগবতের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌; রূপগোম্বামী বলেন 
যে, 

আন্ুকুল্যেন কৃষ্ণান্ুণীলনং ভক্তিরুত্তমা-_ভক্তিরদগামৃতসিন্ধু, ১৯ 
জীবগোম্বামী বলেন,-_কুষ্ণশবশ্চাত্র স্বয়ং ভগবত: শ্রীরুষ্ণস্ত তন্রপাণাং 
চান্যেষামপি গ্রাহকঃ। 

“অন্ুকূলভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন উত্তমা ভক্তি, সে রুঝ স্বয়ং হুগবান্‌ 
কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরূপী অন্য অন্য কৃষ্ণ ॥ তবে কি কৃষ্ণ অনেক? তবে কি 
কোন কৃষ্ণ সত্য, কোন কৃষ্ণ কাল্পনিক? দিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর কৃষ্ণ 
ও মধুর কৃষ্ণ ভেদ নাই। তবে কি এ ভেদ- শ্রীনাথে জানকীনাথে 
অভেদঃ পরমাত্মনি-_ | 

সেইবূপ রাম ও কৃষ্ণের মত অভেদ ? 

কেহ বলেন যে, মহাভারতে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি যদি 
গোপীবল্লভ হইতেন, তাহা হইলে কি দিব্যনৃষ্টি মহামুনি ব্যাস জানিতে 
'গারিতেন না? তাহার অপ্রতিহত যৌগনৃষ্টিতে কি রাসলীলা অজ্ঞাত . 


রাধারুঞ্চ কে? ১৯৩ 


থাকিত? অথবা ব্যাসদেব কি জানিয়! শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক গর লীলা 
মহাভারতে অপ্রকট রাখিয়াছিলেন? করুণাময় খষি সমগ্র বেদের অর্থ 
নিরূপণ করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণের পরম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন-_ 
তথাপি কি নিগুণ ভক্তির চরম পথ দেখাইতে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন ? যে 
রাধারুষ্জের মহিম! একবার জানিবে, সে কি রাধারুষ্খলীলা বর্ণন করিয়া 
জীবন সার্থক করিবে না? তবে কি শ্রীমতীর কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ কষ, 
মহাভারতের অভিনয়ের পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন? একথাও বরং 
মানিব, তগাপি বলিব না যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক । বরং বলিব যে, : 
যোগমায়। ভগবতী সেই শুদ্ধ নিত্যলীলা অচিস্ত্া অভেদ্য মায়ায় আবৃত 
' বাখিয়াছিলেন,__বলিব ফে, ব্রহ্মার অগমা সেই লীলা প্রকটিত করিবার 
সময় তখনও হয় নাউ,__বলিব যে, বুন্দাবনের আনৃষ্ত চিত্রপটে, যমুনা- 
লহরীর গভীর অন্ত:স্তরে, ললিতলবঙ্গলতাজড়িত নিভৃত কুপ্তকাননে, সেই 
লীলা! লুকায়িত ছিল; তথাপি বলিব না যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক । যে 
গাগদ প্রেমময় ঢল ঢল মুগ্তি একবার স্বপনে নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই 
প্রীমতীর মূর্তি যদি কাল্ননিক হয়, তবে আমার জীবন কাল্পনিক । সেই 
অমানুীমানুষী রূপকাস্তি, সেই কৃষ্গগতচিতা কৃষ্ণ প্রাণার অত্যাশচর্্য ভাব, 
সেই মহাযোগিনীর মহাযোগ, আমার হৃদয়ের অন্তত্তলে গভীর-_অত্য্ত 
গভীরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার ৃ্‌ 
নহে। সে রূপ আমার জীবনের সাথী, ধর্মের চরম উদ্দীপনা, আদর্শের 
'চরম লক্ষ্য। সেই লাবণ্যময় রূপের মধুর অমৃত-মাধুরী আমার 
জীবনে চিরকাল মধুরতা বিস্তার করিবে। কে বলে শ্রীমতী কাল্পনিক? 
কে বলে শ্রীমতীর সথিগণ কাল্পনিক? কে বলে রাসলীল৷ কৰিক্ব 
' কল্পনা ? 2. ্ রর 
মনি কুরুক্ষেত্র কক সত্য হন; তবে ঝরে কও লতা 1হ্দি 


১৩ 


১৯৪ শ্রীশ্্রীচৈতন্ত কথা । 


মহাভারত সত্য হয়, তবে ভাগবতও সত্য। যদি ব্যাসদেব সত্য হন্‌, 
তাহা হইলে গুকদেবও সত্য । 

হইতে পারে-__ব্যাসদেবের দৃষ্টি ও শুকদেবের দৃষ্টি স্বতন্ত্র; যখন 
যোগবলে শুকদেব বিধূম অগ্নির স্ায় নৃর্ধ্যমগুলাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন, তখন মন্দাকিনী-তীরে দেবকন্তাগণ তাহাকে নিগুণ দেখিয়া 
বিবস্ত্র হইয়। জলক্রীড়৷ করিতে সম্কুচিত হইলেন ন!। তাহার অন্বেষণে 
যখন ব্যাসদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবকন্তাগণ ভীত ও 
লজ্জিত হইয়া কেহ বা! জলমধ্যে বিলীন হইলেন, কেহ বা গুল্সলতাদির 
অন্তরালে দণ্ডায়মান হুঈলেন, এবং কেহ ব! সত্বর হইয়! পরিধেয় বদন গ্রহণ 
করিলেন। 

তাং মুক্ততাং তু বিজ্ঞায় মুনিঃ পুত্রস্ত বৈ তদা। 
সক্ততামাত্মনশ্চৈৰ গ্রীতোহভূদ্বীড়িতশ্চহ ॥ 
_মহাভারত, শাস্তিপর্বব ৩৩৪। 

পুত্রের এই মুক্তভাব ও নিজের আসক্তভাব দেখিয়া ব্যাসদেব প্রীত 
ও লজ্জিত হইলেন ।” 

ব্যাসদেবে ও শুকদেবে যে ভেদ, সগুণ ও নিগুণে যে ভেদ, "শ্রেয়ান্$ 
্বধর্মাঃ১ ও “সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য' এ ছুঃয়ে যে ভেদ, মহাভারত ও ভাগবতে। 
যে ভেদ, রুক্সিণীরমণ ও রাধারমণে সেই ভেদ। 

যদ্দি বযসদেব বুন্নাবনে যোগমায়াপ্রচ্ছন্ন লীলা! ন। দেখিয়৷ থাকেন, তাহা- ও 
তেই বা ক্ষতি কি? সে লীলার মধুর কৃষ্ণ, বর্ম দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ হইতে 
স্বতন্ত্র: হউন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। রাসলীল৷ কোন্‌ কালে বৃন্দাবন 
পবিত্র করিয়াছিল, কোন্‌ কালে সেই লীলা বৃন্দারণোর পূর্বগগনে 
উদ্দিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে দ্বিধা থাকিলেও কোন হানি নাই। 
'সে লীলা। নিত্যবীলা, কখনও প্রকট, কখনও জঅপ্রকট। প্রেমের রাজ্যে 


রাধাকষ্চ কে? ১৯৫ 


সে লীল! নিত্য বিরাজিত। যেমন অন্ধকার হৃর্য্যে স্থান পায় না, সেইরূপ 
সন্দেহ সে লীলাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। 

তথাপি আমরা মহাভারতের কুষ্ণমধ্যে রাধাকৃষ্ণ দেখিতে পাই কি না. 
এ বিষয়ে আলোচন। করিব। 


মহাভারত ও গোপীজনব্ভ কৃষ্ণ। 


বাঙ্কমবাবু তাহার কৃষ্ণচরিত্রে বলেন,__“মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের 
কথা কিছুই নাই। সভাপর্ষধে শিশুপাল-পব্বাধ্যায়ে শিশুপাল-কত 
সবিস্তার কুষ্ণনিন্দা আছে । -যদি মহাভারত প্রণয়ন কালে ব্রজগোপীগণ- 
ঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি 
শিশুপাল-বধ-বৃত্ান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনহ কৃষ্ণ-নিন্দাকালে 
তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত- 
প্রণয়ন কালে এ কথা চলিত ছিল না; তাহার পরে গঠিত হইয়াছে । 

মহাভারতে কেবল গ্র সভাপব্ৰে দ্রৌপদী বন্ত্রহরণ কালে, দ্রৌপদীকৃত, 
কৃষ্ণস্তবে গোপীজন প্রিয় শব্দটা আছে, যথা-__ 


আক্ৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্ভা। চিন্তিতো৷ হরিঃ। 
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥ 


বৃন্দাবনে গোপীদের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ 
অতিশয় সুন্দর, মাধুর্যময় এব$ ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি 
গোপ-গোগী সকলেরই প্রিয় ছিলেনু। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন; এবং যমলাজ্জুন ভঙ্গ 
প্রভৃতি উৎপাত কালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন 
করিত, এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজনপ্রিয় শব্দে শিশুর 
প্রতি স্ত্রীজনস্থলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না ।” 

শিশুপাল শ্রী/কুষ্ণকে বুন্নাবন-লীল! উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহার সম্বন্ধে মহাভারতে কেবল নিম্নলিখিত ্লোকগুলি মাত্র আছে-_ 


মহাভারত ও গোগীজনবল্লত কৃষ্ণ । ১৯৭ 


পুতনাঘাত-পূর্বাণি কর্মাণ্যন্ত বিশেষতঃ । 
য়া কীর্তয়তাম্মাকং ভূয়ঃ প্রব্যথিতং মনঃ॥. 
যত্র কুৎস! প্রয়োক্তব্যা ভীম্ম বালতরৈর রৈঃ | 
ত্বমিমং জ্ঞানবৃদ্ধ; সন্‌ গোপং সংস্তোতুমিচ্ছমি ॥ 
যদ্যনেন হতা বাল্যে শকুনিশ্চিত্রমত্র কিম্‌। 
তৌ বাশ্ববুষভৌ ভীম্ম যৌন যুদ্ধবিশারদৌ ॥ 
চেতনারহিতং কাষ্ঠং যগ্যনেন নিপাতিতম্। 
পাদেন শকটং ভীম্ম তত্র কিং কৃতমদ্ভুতম্‌ ॥ 
বন্ীকমাত্রং সপ্তা্তং যদ্বানেন ধৃতোহচলঃ। 
তদা গোবদ্ধনে ভীম্ম ন তচ্চিত্রং মতং মম ॥ 
-__সভাপর্ব, ৪১ অধ্যায়। 
“কৃষ্ণের পৃতনাঘাত প্রসৃতি কর্মসকল বিশেষরূপে কীর্ভন করিয়া 
তুমি আমাদিগের তস্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দিলে। নিতান্ত অনভিজ্ঞ 
মন্থুষ্যরোও যাহার প্রতি কুৎসা প্রয়োগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ 
হইয়া সেই গোপালকে কি বলিয়! স্তব করিতে সমুত্স্বক হইতেছে? 
ওহে ভীগ্ম! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একট! শকুনি বধ করিয়৷ থাকে, 
অথবা সেই বুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বুষভকে বিনষ্ট করিয়। থাকে, তাহাতে. 
আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অপিচ যদিএ চেতনাশূন্ কাষ্ঠের শকট পদদ্বার| 
নিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি অদ্ভুত কর্ম করা হইয়াছে? 
অহে তীন্ম! বন্মীক-পিওহ্ল্য গোবদ্ধন-গিরি যদিও এক সপ্তাহ কাল 
ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা বিচিত্র নহে।” 
__বঙ্গবাসীর অনুবাদ | 
যদি এ কথা স্বীকার করা যায় যে, বৃন্দাবন-কেলিবার্তা সে সময়েও 
অপ্রকট ছিল, কেবল ভীম্মদেব প্রভৃতি তক্তগণ জানিতেন, তাহা হইলে 


১৯৮ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা। 


ইহাও সম্ভব যে, লঙ্জাবশতঃ ভীম্মদেব গোপী-রমণ-লীলা সভা মধ্যে প্রকাশ 
করেন নাই, এবং সেই জন্য শিশুপাল তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
কিন্তু পৃতনাবধাদি লীলা সকলেই জানিতেন। গোপী-রমণ-লীল৷ কি 
কেহই জানিতেন না? কাতর দ্রৌপদী প্রাণভরে রোদন করিয়। বলিলেন,__ 
,” গ্লোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় । 
 কৌরবৈঃ পরিভুতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ॥ 
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথান্ডিনাশন। 
_ কৌরবার্ণবমগ্রাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন ॥ 
ব্রিজনাথান্তিনাশন__এটি যেন ব্রজগোগীর কাতরোক্তির প্রতিধ্বনি । 
বিষ জলাপ্যয়াদ্্যালরাক্ষসাদ্‌ বর্ষমারুতাদ্‌ বৈছ্যতানলাৎ। 
বৃষময়াত্মজা দ্বিশ্বতো৷ ভয়াদ্‌ খাষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ 
এই জন্যই মহাভারতের হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজন প্রিয় ছিলেন, এবং 
ব্রজগোপীরাও এই জন্য তাহাকে 'ব্রজজনান্তিহন্ঁ বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছিলেন। 
বনপর্কে অজ্ুন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। | 
যানি কন্মাণি দেব ত্বং বালএব মহাবলঃ | 
কৃতবান্‌ পুণরীকাক্ষ বলদেব সহায়বান্‌। 
ৃ কৈলাসভবনে চাপি ব্রাহ্মণৈন্যবসঃ সহ ॥-_বনপর্বব-_১২ 
নীলকণ্ঠ বলেন,--“কম্দাণি পৃতনাবধাদীনিঃ। অর্জুনও কি গ্রোগী- 
রমণ-লীল! জানিতেন না? কৃষ্ণসথা, স্বয়ং নরখধি-__তিনিও গোপীলীলা' 
জানিতেন না? 
... মনে সন্দেহ অবশ্ত হইতে পারে। এমনই কি যোগমায়ার প্রাহুর্ভাব 
ষে ব্যাসদেব, দ্রৌপদী, শিশুপাল, ভীন্মদেব এবং অঙ্জুন বৃন্দাবনলীলার 


মহাভারত ও গোপীজনবল্পভ রুষ। ১৯৯ 


কথা অবগত হইলেও গোগী-লীগার কথ! ক্কিছুই জানিতেন্‌ না? তবে 
কি গোগীলীলার শ্রীরুষ্ণ অন্ত। রাসবিহারী কি রুক্মিণীবল্পতভ হইতে 
প্রকৃতই ভিন্ন? 
রাজ। ধূতরাষ্্ী অন্ধ হইলেও সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি-বলে, বিছুরের উপদেশে, 
খধিগণের শিক্ষায় নকল কথ| জানিতেন। তিনি যে কৃষ্খরহস্ত জানিতেন, 
তাহার ভূরি তূরি প্রমাণ দিয়াছিলেন। বুন্দাবন-লীলা যতদূর জান! সম্ভব 
ছিল, তিনি অবগত ছিলেন। তথাপি অত্যাশ্চ্যা অপরূপ মহাযোগেশ্বরে- 
শ্বরের মহাযোগময় রাসলীলার কথা তিনিও কিছুই জানিতেন না। 
ধুতরাষ্্ী উবাচ, 
শৃণু দিব্যাণি কন্মাণি বান্ুদেবন্ত সঞ্জয় । 
কুতবান্‌ যানি গোবিন্দ! যথানান্যঃ পুমান্‌ চিৎ ॥ 
গোকুলে বর্দমানেন বালেনৈৰ মহাত্মন। | 
বিখ্যাপিতং বলং বাহে! স্ত্রিু লোকেষু সপ্তয় ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবস্তল্যবলং বায়ুবেগসমং জবে। 
জঘান হয়রাজং তং যমুনাবনবাসিনম্‌ ॥ 
দ্ানবং ঘোরকর্্াণং গবাং মৃত্যুমিবোখিতম্‌। 
বধরূপধরং বাল্যে ভুজাভ্যাং নিজঘানহ্‌ ॥ 
প্রলন্বং নরকং জস্তং পীঠঞ্চাপি মহান্দুরম্‌। 
_ মুরধণমরসঙ্কাশ মবধীৎ পু্রেক্ষণঃ |-_দ্রোণপর্ব, ১০। 
যখন শ্বেতন্বীপাধিপতি নারায়ণ নারদ-ধষির প্রতি অনুগ্রহ করিয়! 
 ভবিষ্তুৎ-কৃষ্ণলীল! বর্ণন করেন, তখনও গোপী-রমণ-লীলার কোন আভাস 
পাওয়া যায় না। (শাস্তিপর্ব্ ৩৩৯)। হয়ত কোনও নির্দিষ্ট গ্রসঙ্গে, রাস- 
লীলার কথা না থাকিতে পারে; কিন্তু সমগ্র মহাভারতে এমন কি কোন 
প্রসঙ্গ নাই, যাহাতে রাসলীলার আভাস থাকিতে পারে? 


২০০ ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


যদি রাপেশ্বর কৃষ্ণ অন্ত হন, তবে তিনি কে? পুর্বে জানিয়াছি, 
নরনারায়ণ খষি কার্যের অবসানে শেষশায়ী নারায়ণের নিকট গমন 
করেন। মহাভারতে স্বর্গারোহণ-পর্কবে কথিত আছে,__ 

| যঃ স নারায়ণ নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ। 
তন্তাংশো বানুদেবস্ত কম্মণোইন্তে বিবেশহ ॥ 

“দেবদেব সনাতন নারায়ণের অংশে ধিনি বাস্থদেবরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি কার্য্যাবসানে নারায়ণে প্রবিষ্ট হন ।” 

অংশরপী শ্্রীকুষ্ণের লীলামধ্যে রাসলীলা দেখিতে পাই. না। তবে 
কি স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ অন্থরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। 
যদি তাহাই হয়, তবে কোন প্ররূতি অধিষ্ঠান করিয়৷ তিনি এইরূপ 
লীলা করেন। শ্রীন্ষ্ণরূপে অবতীর্ণ নার ষি অন্তধণানের পূর্বের মৈত্রেয 
খ্বধষিকে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। রাসলীলার জন্ঠ কি তবে 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ মৈত্রেয় খষির শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন ? 

প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা গোস্বামীদিগের মতে ভিন্ন। অপ্রকট 
লীলার মধ্যেই তাহারা স্বয়ং তগবান্‌ কৃষ্ণকে দেখিতে পান। দেখি, 
যদি বৈষ্থবগ্রস্থে এ বিষয়ে কোন আলোক পাওয়া যার। 


কৃষকের রৃন্দাবনে প্রত্যাগমন। 


কৃষ্ণের উদ্ধব-প্রেরিত মন্দেশ একটি গুঢ় রহস্ত। 
ংস-নিধনের পর নন্দকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-__ 
যাত যুরং ব্রজং তাত বরঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্‌ । 
 জ্ঞাতীন্‌ কো ত্র মেধামো বিধায় নু্ৃদাং ন্খম্‌ 
ভাঃ পুঃ ১০-৪৫-২৩ 
“হে পিতঃ! ব্রজবাসীদিগের সহিত তুমি এখন ব্রজে ফিরিয়! যাও। 
আমর! জ্ঞাতিবর্গের মুখ বিধান ক্লরিয়। আবার তোমাদিগকে দেখিতে গমন 
করিব ।, 
এই আশা-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্রঞ্জবাসীরা অতি কষ্টে জীবন 


ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশা ক্রমে ছুরাশা হইতে লাগিল। ... 


কত দিনের পর শ্রীরুষ্চ উদ্ধবকে তাহার সংবাদ লইয়া বুন্দাবনে প্রেরণ 
করিলেন । | 
. উদ্ধৰ নন্দকে বলিলেন__ 
আগমিফ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজম্চ্যুতঃ। 
প্রিষং বিধাস্ততে পিত্রোর্ডগবান্‌ সাত্বতাং গতি; ॥ 
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্‌। 
যাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণ; সত্যং করোতি তৎ॥ 
“অদীর্ঘকালে শ্ররুঞ্ণ ব্রজে আগমন করিবেন, এবং মাতা-পিতার প্রিয় 
বিধান করিবেন। হিনি রঙ্গ মধো কংসকে নিধন করিয়া প্রত্যাগমন .. 
সম্বন্ধে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা৷ পূর্ণ করিবেন । 


২০২ ্রীশ্রীচৈতন্য কথা । 


উদ্ধব ব্রজগোগীদিগকে কিন্তু একথা বলিবেন না । তিনি তাহাদিগকে 
্রীরুষ্ণের নিয়লিখিত সংবাদ শুনাইলেন__ 
যত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়োদৃশাম্‌। 
মনসঃ সন্মিকর্ষার্থং মদন্ুধানকামায়া ॥ 
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিষ্ত বর্ততে। 
্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সম্নিকৃষ্টেইক্ষগোচরে ॥ 
মধ্যাবেশ্ত মনঃ কৃৎমৎ বিমুক্তাশেষবুত্তি যৎ। 
অনুস্মরস্তো মাং নিত্যমচিরান্মীমুপৈষাথ ॥ - 
যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেহস্মিন্‌ ব্রজ আস্থিতাঃ। 
অলব্রাসাঃ কল্যাণ্য আপুর্মদীরঘ্য চিন্তয়া ॥ ভাঃ পুঃ ১০-৪৭ 
“আমি যে আপনাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, 
তাহার কারণ এই যে, আপনার! আমার সতত ধ্যান করিলে, আমি আপনা- 
' দের মানসিক সমন্নিকর্ষ লাভ করিব। প্রিয়তম ব্যক্তি যদি দূরে থাকে, তাহা 
হইলে স্ত্রীলোকের মন তাহাতে আবিষ্ট হয়। চক্ষুর নিকটবর্তী লোক 
প্রিয়তম হইলেও মন তাহাতে আবিষ্ট হয় না। সমগ্র মন আমাতে 
আবিষ্ট করিয়, অশেষ মনোবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, আমাকে নিত্য 
অন্ুম্মরণ করিলে, আপনারা আমাকে অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবেন। আমি যখন 
ত্রজে রাসক্রীড়া করি, তখন কোন কোন গোপ-রমণী পতিকর্তৃক নিবারিত 
হইয়া সেই ক্রীড়ায় যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু হে কল্যাণময়ী 
ব্রজন্ন্দরীগণ ! আমার বীরত্ব চিন্তা করিয়া তখনই আমাকে তীহার! 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'। 
ইহা ত নিত্যলীলা, বিয়োগ-শূন্ত নিত্যযোগের কথা । ইহা! ত পাঞ়িৰ 
বিরহের অত্যন্ত অভাব । ইহা ত স্থুলদেহে অভিমান-শৃন্তত৷ | হয়ত এখানে 
. নারায়ণ খধিও নাই, মৈত্রেয় খধিও নাই। হয়ত আবগ্তক হইলে, নিত্য- 


কষ্জের বন্দাবনে প্রত্যাগমন। ২০৩. 


লীলার অভিনায়ক মধুর কৃষ্ণচন্দ্র, মৈত্রের খষির দেহ পরিচ্ছদরূপে গ্রহণ 
করিতে পারেন। হয়ত তিনি এইরূপে নারায়ণ খষির দেহ পরিচ্ছদরূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অদ্বয় নিতা তত্ব বস্তুতঃ নারায়ণ খষিও 
নহেন, মৈত্রেয় ধষিও নহেন; তিনি “কৃষ্তস্ত ভগবান শ্বয়ম্‌।” 
“তক্কি-রসামৃতসিন্ধু” নামক অপরপ গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী গোপদিগের 
বিরহ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন__ 
প্রোক্েয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্টনীলানুদারতঃ। 
কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্তান্ন জাতু ব্রজবাদিনাম্‌ ॥ 
তথাচ স্কান্দে মথুরাথণ্ডে-_ 
বংসৈর্বংসতরীভিশ্চ সদ ক্রীড়তি মাধব । 
বুন্দাবনান্তরগতঃ সরামে বালকৈরুর্তঃ ॥ ৩-৫৭ 
“এই যে বিরহাবস্থার বর্ণনা করা গেল, সে প্রকটলীলার অনুসারে ; 
অপ্রকট নিত্য লীলায়, ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনই বিয়োগ 
হয় না।, 
জীব গোস্বামী বলেন, শ্রীরুষ্জ ত্রজে পুনরাগমন করিলে, প্রকট-লীল! 
ও অপ্রকট-লীল! ছুই একীভূত হয়। তথন. প্রকট-লীলা-গত বিরহের, 
শান্তি হয়। 
্রীকষঞ্চ কবে বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এই বিষয় লইয়া 
জীব গোস্বামী এক তুমুল বিচার তুলিয়াছেন। বাংসল্য-রসের স্থায়িভাব 
দেখাইতে, রূপ গোস্বামী বিদগ্বঁমীধবের এক শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন । 
ধ শ্লোক ভিত্তি করিয়া জীব গোস্বামী নিত্য স্থিতির বিচার আরম্ত 
করিতেছেন। | 
তত্র সত্যসন্বল্পতয়া বেদাদিগীতন্ত তন “জঞাতীন্‌ বো ভর মেষ্যামো বিধায় 
: স্থুহৃদাং সখ, মিতি প্রত্যাগমন-সংকল্পঃ শ্রীন্শমে স্পষ্ট এব। 


২০৪ শ্রীপ্রীচৈতন্ কথা । 


. ভিগবান্‌ সত্যসংকল্প। বেদাদি বাক্যে ইহা গীত হইয়াছে। 
ভাগবতের দশমস্তন্ধে সেই ভগবান স্পষ্টই প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতি- 
বর্ণের সুখ বিধান করিয়া তিনি বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিবেন 1 

তদেতদেব বিবৃতং শ্রীমছুদ্ধবেন। হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে ইত্যাদি । 

িদ্ধব মহাশয়ও এই কথ নন্দের নিকট বলিয়াজিলেন | 

অত্র পিত্রোঃ প্রিয়বিধানং খলু সদ ততসংযোগ এবেতি। 

“পিতামাতার প্রিরবিধান সর্বদ। কৃষ্ণসংযোগ দ্বারাই হইতে পারে।” 

তদেতদাগমন সময়শ্চ দত্তবক্রবধানস্তরমেব । 

“স্তবক্রবধের পরই শ্রীকুষ্ণ বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ।? 

যথ! স্থচিতং স্বয়মেব । 

অপি ম্মরথ নঃ সধ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া | 
গতাংশ্চিরানিতান্‌ শক্রপক্ষ-ক্ষপণ-চেতসঃ ॥ 
ইতি ভাঃ পুঃ ১০-৮২ 

ভগবান নিজেই একথার সুচনা করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে 
গোপীদিগের সহিত পুনন্মিলিত হইয়া বলিয়াছিলেন-_-“হে সথিগণ ! 
আমাদিগকে কি তোমরা স্মরণ কর? আত্মীয়গণের প্রিয়সাধনেচ্ছায় 
আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে । এখন শক্রুপক্ষনাশের জন্যই আমাদের 
চিত্ত নিবিষ্ট 1 

এখন জীবগোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞান্ত এই যে, কুরুক্ষেত্র-মিলন 
ভাগবতের দশমন্ধন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ৭৮ অধ্যায়ে 
দত্তবক্রবধের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । “দস্তবক্রবধের পর আমরা 
বৃন্দাবন যাইব”-_ এনপ স্থচনা তিনি ভগবদুক্িতে কোথায় পাইলেন ? 

তদদিদং*শক্রবধাস্তে দস্তবক্রেইপি শাস্তে নিজাগমনং ভাবীতি কুকক্ষেত্র- 
£যাত্রায়াং শ্রীভগবদ্ধচনং | যাত্রা চেয়ং দত্তবক্রবধাৎ পুর্্বমেব 


কৃষ্ণের বুন্দাবনে গ্রত্যাগমন। ২০৫ 


দস্তবক্র নিহত হইলে, শক্রবধাস্তে, বুন্দাবন গমন করিবেন, এইরূপ 
” কথা ভগবান্‌ কুকক্ষেত্র-যাত্রায় বলিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রা৷ দত্তবক্রবধের 
পূর্বেই হইয়াছিল । 

এখন জানিলাম, জীবগোস্বামীর মতে, অধ্যায়ের অগ্রপ্চাৎ এখানে 
ধর্তবা নয়। কেন? 

অত্র বনপর্ধরীতা। শাববধসহিতন্তান্ত দন্তবক্রবধস্ত সমকালমেব হি 
পাওবানাং বনগমনং তেধাং আগমনানস্তরমেব চ ভীন্মাদিবধময় ভারতযুদ্ধম্‌। 
সা যাত্রা চ ভীন্মাগ্ঠাগমনমরীতি। 

“মহাভারতের বনপব্ব অন্ুপারে শান্ববধ ও দস্তবন্র-বধের সমকালেই 
পাগবেরা বনে গমন করিয়াছিলেন। তাহারা বন হইতে প্রত্যাগমন 
করিলে, ভারত-বুদ্ধ আরন্ত হইরাছিল, যাহাতে ভীম্মাদি নিহত হইয়া- 
ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় ভীন্মাদির আগমন-কথা শ্রীমগ্তাগবতে লিখিত 
হইয়াছে ।” 

এইজন্য জীবগোস্বামী বলিতে চাহেন যে, কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পর দত্তবক্র 
নিহত হইয়াছিল, এবং দস্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবন্দাবনে প্রত্যাগমন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভাল বুঝা গেল না। 

রক্ষণ পাওবদিগকে বলিয়াছিলেন যে, শান্ববধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি 
হস্তিনায় গমন করিতে পারেন নাই । “আমি গমন করিলে হয়ত ছুর্য্যোধন 
জীবিত থাকিত না, কিং দ্যুতক্রীড়া। হইত না ।» 

তদেতৎ কারণং রাজন্‌ যদহং নাগসাহ্বয়ম্‌ 

নাগমং পরবীরদ্ব নহি জীবে হ্থুযোধনঃ ॥ 

মধ্যাগতেথব৷ বীর দৃত্যুং ন ভবিতা তথা। 

অগ্যাহং কিং করিষ্যামি ভিন্নসেতুরিবোদকম্‌ ॥--বনপর্ব ২২ 
ইহা হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, শাধবধের সমকালে পাবেরা বনগমন 


২৩ _. শ্্রীশ্রীচৈতন্ত কথা। 


করিয়াছিলেন; এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে কোনও সময়ে কুরুক্ষেত্র ধাত্র! 
হইয়াছিল। 

তথা শ্রীবলদেব-তীর্ঘযাত্র। কুক্ষেত্রযাত্রাতঃ পূর্ব্ং পঠিত তততীর্ঘবাত্রা 
চ দুর্য্যোধনবধদিনে পূর্ণেতি। 

ভ্ীবলদেবের তীর্থাত্রা কুরুক্ষেত্রযাত্রার পূর্বেই ভাগবতে লিখিত 
হইয়াছে। তাহার তীর্থযাত্র। ছুর্যোধন-বধের দিনে পূর্ণ হইরাছিল ॥ 

একথা বেশ বোধগম্য হয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৭৮ অধ্যায়ে 
দত্তবক্র-বধের কথা লিখিত হইয়াছে । আর এ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থ- 
যাত্রার কথাও আছে । 

শর যুদ্ধোগ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাওবৈঃ । 
তীর্থাভিষেকবাযাজেন মধ্যস্থঃ গ্রযযৌ কিল ॥ 

৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পূর্বেই, বলদেবের তীর্থযাত্র। 
ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। দুর্যোধন-বধের দিন বলদেব তীর্ঘযাত্রা 
হুইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, একথ| মহাভারতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

দত্তবক্রবধানস্তরং প্রত্যাগমনঞ্চ তন্ত পান্নোত্তরথণ্ডে শ্ফুটং দৃষ্ততে। 

কৃষ্ণোহপি তং হত্বা যমুনামু্তীধ্যনন্মব্রজং গত্বা। সোৎকণ্ঠৌ পিতরাব ভিবাগ্াশ্বস্ত 
তাত্যাং সাশ্রুক্ঠ মালিজিতঃ সকলগোপবৃ্ধান্‌ প্রণম্যা্বস্ত বহবস্ত্াতরণাদি- 
ভিন্তবস্থান সর্বান্‌ সন্ত্পয়ামাসেতি গণ্ভেন। 

“াস্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এ 
কথা মহাভারতে স্পষ্টরূপে না থাকিলেও পন্নপুরাণের উত্তরথণ্ডে স্পট 
দেখা যায়।. “কৃষ্ণ দস্তবক্রকে বধ করিয়৷ যমুনায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
* তিনি ননধাত্রজে গমন . করিয়। উৎকষ্টিত পিতা-মাতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক 
... ভীহা্দিগকে আঙ্বীসবাক্য গ্দান করিক্বাছিলেন। নন্দ ও যশোদ। সাশ্রুকণ্ঠে 


কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন। ২০৭ 


কুষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্রী সকল গোপবুদ্ধকে প্রণামানস্তর 
আশ্বাসিত কাররা, প্রন্ুত বন্থাভরণাদি দ্বারা বুন্দাবনস্থ সকলকে মূন্তর্পিত 
করিয়াছিলেন ।, 

জীবগোস্বামীর কথা বজায় থাকিল বটে, কিন্ত আমাদের কাষ হইল 
ন।। কৃষ্ণ যদি একদিনের জন্ত বুন্দাবনে যাইয়৷ পিতামাতাকে দেখা 
দিয়া আসেন, তাহ। হইলে হয়ত নন্দের নিকট সত্য রক্ষ। করা হইবে। 

যাত যুয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহছুঃখিতান্‌ । 
জ্ঞাতীন্‌ বো দ্ষটমেস্যামো বিধায় সুহৃদাং স্থখম্‌ ॥ 

কিন্তু ব্রজগোপীর নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কি 
হইবে? উদ্ধব-প্রমুখাৎ তিনি যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, মে ত এক 
দিনের মিলন নয়। সে যে চিরমিলন, নিতামিলন। আচ্ছা দেখি, জীব- 
গোস্বামী আর কি বলেন। 

অতঃ শ্রীভাগবতে চ ভারতযুদ্ধানস্তরং ্রীরুষ্ন্ত দ্বারকা প্রবেশে প্রথম্বন্স্থ 
দ্বারকা প্রজ্জাবচনং যহৃমুজাক্ষাপসসার ভো। ভবান্‌ কুরম্মধূন্‌ বাথ সুহদ্দিৃক্ষয়।” 
ভাঃ পুঃ ১/১১।৯ তত্রমধূন্‌ রং ংশ্চেতি স্বামিটাকাচ সুহ্ৃদস্চ তদ| তত্র 
শ্রীব্রজস্থ৷ এব। 

“ভারত-ুদ্ধের পর শ্্রীরুষ্ণ যখন দ্বারকা-প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন . 
দ্বারকার প্রজাবর্ তাহাকে সম্বোধন করিয়৷ বলিয়াছিলেন, হে অনুজাক্ষ, 
তুমি সুহ্ৃদ্গণকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়৷ যখন কুরু ও মধু প্রদেশে গমন 
করিয়াছিলে, তখন এক মুহূর্তও আমাদের কাছে কোটি বৎসর বলিয়! 
মনে হইয়াছিল। এখানে শ্রীধর স্বামী “মধু, শরবের অর্থ মথুরা প্রদেশ 
বলেন। তাহা হইলে নুহৃদ্গণ ব্রজবাসী ভিন্ন আর কে হুইতে পারে? 
এইরূপে জীবগোম্বামী মহাশয় দস্তবক্রবধের অনস্তর শ্্রীরুষ্ণের বৃন্দারন . 
প্রত্যাগমন সাব্যস্ত করিলেন। : তাহার পর আর একটি নুত্তন কথার তিনি 


২০৮ শ্রীত্রীচৈতন্ত কথ! । 


অবতারণ! করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাঝনে প্রত্যাগমন করিলে, নন্দাদির 
এক ভাবাস্তর হয়। পন্মপুরাণে সেই গু কথা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

“তত্রস্থ। নন্দাদয়ঃ পুত্রদীরসহিতাঃ পশুপক্ষিমুগাদয়শ্চ বাসুদেব প্রসাদেন 
দিব্যর্ূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুষ্ঠলোকমবাপুরিতি | কৃষ্ণ্ত'নন্দগোপ- 
ব্রজৌকসাং সর্কেষাং নিরাময়ং স্বপদং দা দিবি দেবগণৈঃ সংস্ত,য়মানো 
ঘ্বারবতীং বিবেশেতি চ1৮  - 

বৃন্দাবনবাসী পশু-পক্ষি-মূগাদি এবং পুক্রদার সহিত নন্দাদি বাস্ুদেবের 
অনুগ্রহে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিমানে আরোহন পূর্বক বৈকু্ঠলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণও নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসীদিগকে নিরাময় 
নিজপদ প্রদান করিয়া, স্বর্গে দেবগণ কর্তৃক স্তয়মান হইয়া দ্বারাবতী 
প্রবেশ করিয়াছিলেন ।” 

এইবার জীবগোন্বামীর চক্ষু স্থির হইল । একি? নন পুক্র ও যশোদার 
সহিত বৈকুই প্রাপ্ত হইলেন। নন্দের পুভ্র ত কৃষ্ণ, ননের স্ত্রী যশোদা । 
তবে নিত্যবৃন্দাবনের কি হইবে। 

তত্র নন্দাদয়ঃ পুত্রদার-সহিতা৷ ইতি । শ্রীমনন্দস্ত তদরগমুখ্যস্ত -পুত্রঃ 
শ্রীকৃষ্ণ এব। দ্রারাচ শ্রীষশোদৈব। ইতি প্রসিদ্ধমপি পুভ্রাদি শবোক্ত্যা 
তকজজ্রপৈরেব তৈঃ সহ তত্র প্রবেশ ইতি গম্যতে। : | 

বাস্তবিক পুক্রাদির সহিত নন্দ বৈকুষ্ঠে যান নাই। তন্তৎ রূপ- 
বিশিষ্টের সহিত তিনি বৈকুণ্ে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

_ অতো৷ ব্রজং প্রতি প্রত্যাগমনরূপেণ ঝাস্গুদেবগাসাদেন দিব্যরূপধরা 
ইতি উল্লাসেন পরম বিরাজমানরূপত্বমেব বিবক্ষিতম্। বিমানেন তেষাং 
পরমবৈকুণঠপ্রস্থাপনঞ্চ প্রাপঞ্চিকজনস্ত বঞ্চনার্ঘমেব প্রপঞ্চিতম্‌। বস্ততস্ত 
তদদৃষ্তে বৃন্দাবনস্তৈব :প্রকাশবিশেষে গ্রাবেশনং প্রবেস্ত চ তত্র ৮ 
প্রকট-প্রকাশানামেযু প্রকটচরপ্রকাশেছস্তর্ভাবনং কৃতম্‌। | 


কষ্খের বুন্দাবনে প্রত্যাগমন। ২০৯ 


“জ্রীকষ্ণের ব্রজে প্রত্যাগমন এক মহা উল্লাসের কারণ হইয়াছিল। 
সেই উল্লানে নন্দ আদির পরম শোভমান রূপ হুইগনাছিল। তাই পন্ম- 
পুরাণে “বন্দে প্রপাদেন সদিবারূপধরা£, বলী* হইয়াছে'। বিমান দ্বারা 
সাহাদের বৈকুষ্ প্রস্থাপন-__এটা কেবল প্রাকৃত লোকের বঞ্চনার্থ প্রপঞ্চ 
বাকা। ঝান্তরিক ঠাহাল্লাঃ বন্দাবনের অনৃষ্ঠ প্রকাশ-বিশেষে প্রবিষ্ট 
হইরাছিলেন। .সেই অদৃগ্ঠ বুন্ধবনে “ত্তাহারা -অপ্রকট হইফ্লাছিলেন।; 
অপ্রক্ট ও গ্রকটরূপের মিলনই গপিরাণের বৈকুষ্ঠগমন 1, 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল; কিন্ত কঞ্ধীর মীমাংস! হইল 'না। পদ্মপুরাঁণের,. 
বাক্য সহজে বঞ্চনা বাক্য রলির। বিশ্বাস করিতে চাহিনা ।...আমি দেখাইতে-. 
চেষ্টা করিব যে, পন্বপুরাণের বাক্ষ্য_ ও ভগবানের বাক্য এক। তাহাতে 
বঞ্চনা নাই।.. পরস্ তাহার মধ্যে গুঢ় রহন্ত নিরিষ্ট রহিয়াছে। মহাপ্রভুর . 
বাক্য দ্বার! সেই. রছন্তেরং সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। হয়ত আমার" 
বামনের, প্রর়াস। মহাপ্রভুর অন্থুগ্রহই একমাত্র বল। 


রাধাকষ্ততত্তের সমাধান । 


পন্মপুরাণে সহজ কথায় বর্সিত হঈয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন 
করিলে, ত্রক্জবাসিগণ বিমানারূট হইরা বৈকুষ্টলোকে গমন করিয়াছিলেন । 
তাহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হইরাছিল। তাহারা অভিনব দেহে 
অপ্রকট-লীলায় সঙ্গত হইরাছিলেন। অর্থাৎ তাহারা “বাদাংসি জীর্ণানি” 
ত্যাগ করিয়া, নিত্যলীলার উপযোগী দেহ ধারণ করিয়া'ছলেন। 
জীব গোস্বামী বলেন, এমন ব্রহ্মলোক-গমন ত ব্রজবাসীদিগের পক্ষে 
নৃতন নয়। দশম্ন্ধের অষ্টাবিংশতি অধ্যারে বর্ণিত হইয়াছে যে, নন্দ 
'অরুণোদয়ের পূর্বে স্বানার্থে কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এঈ 
জন্য ররণদেবের অনুচরগণ তাহাকে বরুণালয়ে লইয়া গিয়াছিল। শ্রীরুষ্ণ 
বরুণের নিকট হইতে পিতাকে আনয়ন করিলেন | নন্দ বিশ্মিত হইয়া 
সেই কথা জ্ঞাতিবর্গকে বলিলেন। গোপ-সকল মনে মনে ভাবিলেন, 
রুষ্ণ কি আমার্দিগকে সুম্মম গতি দেখাইবেন না? ভগবান্‌ তাহাদের 
হৃদয়ের কল্পনা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তমসের অপর পারে 
অবস্থিত নিজলোক তাহাদিগকে দেখাইলেন। 
দর্শয়ামাস লোকং শ্বং গোপানাং তমসঃ পরম্‌। 
সতযং জ্ঞানমনস্তং যদ্ত্রক্গ জ্যোতিঃ সনাতনম্‌ ॥ 
যন্ধি পত্তান্তি মুনয়ে। গুণাপায়ে সমাহিতা; | 
নে তু ত্রহ্বহদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণ চোদ্ধুতাঃ। 
দৃশুত্র্ষণোলোকং হত্রাকুরোহধ্যগাৎ পুর! ॥ 
এই ত ব্রজ-গোপের! ব্রন্বহবদে গান করিয়াই ব্রহ্মলোক দর্শন করিল। 


রাধারুষ্ঃতত্তবের সমাধান । ২১১ 


মাবার শ্রীক্চ ঠাহাদিগকে ত্রদ্ধহদ হঈতে উদ্ধৃত করিয়! প্রকট বৃন্দাবনে 
- পুনঃ স্থাপিত করিলেন 

অবস্ত পুর্শশক্তমান্‌ শ্রীকৃষ্ণ লকলই সম্ভব। হয়ত এইট ত্রঙ্লোক" 
দর্শন ক্ষণিকের জন্য । কিন্তু এই ব্রক্ষলোক-দর্শনে হয়ত এক গভীর 
রহম্ত নিহিত আছে। গোবদ্ধন-ধারণ ও রাসলীলার মধ্যভাগে নন্দের 
বরুণালয় হইতে প্রত্যানয়ন বণিত হইয়াছে । শ্রীধর স্বামী বলেন__ 

গোবর্ধনং সমুদ্ধ ত্য বে কৃত্বাহমরেশ্বরম্‌। 
নন্দানয়নতঃ কষে বরুণঞ্চ বশেহনয়ৎ ॥ 

“গোবব্ধন ধারণ করিয়! কৃঞ্চ স্ুরপতি ইন্দ্রকে বশে আনিয়াছিলেন। 
নন্দকে আনরন করিয়া তিনি বরুণকে ও বশবর্তী করিয়াছিলেন | বৈদ্দিক- 
ধর্ম-অনুযায়ী শাসন ইন্দ্র ও বরুণদেবের হন্যে নাস্ত। শ্রীক্ বিধির 
অতীত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইর়াছিলেন, এই জনা বৈধকর্মের নিয়ো” 
জক ইন্দ্র ও বরুণকে প্রথমে বশমধ্যে আনিয়াছিলেন। 

হইতে পারে, অনা রহম্তও ইহার মধ্যে আছে। হইতে পারে, 
গোপগণ দেহান্তরিত হইলে শ্রীকৃষ্। রাসলীল করিয়াছিলেন। সেই 
জন্যই হয়ত মহাভারতে রাসলীলার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। 

সে যাহাই হউক, প্রকট-লীল! ও অ প্রকর্ট-লীলার মধ্যে যে দেহের ব্যবধান 
*আছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। প্ীরুষের বাক্যই ইহাতে প্রমাণ। 

উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ব্র্রগোপী দিগকে বছিলেন-. 

মধ্যাবেন্ত মনঃ কৃৎশ্নং বিমুক্তাশেষবৃত্বি যৎ। 

অনুন্মরস্ত্যো মাং নিক্যুমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ১০-৪৭-৩৩ 
এই কথা বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাছাদিগকে বলিলেন- 

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেংশ্িন্‌ ব্র্ধ আস্থিতা; | 

'অলম্ধরাসাঃ কল্যাণ আপুমী্ঘ্য চিন্তা ॥ 


২১২ শরীত্রীচৈতন্য থা । . 


-. শ্্রীকঞ্চ পাগল নছ্ছেন। .তিনি প্রলাপ বাক্য রলেন ন৷ ! তাহার: বাক্যে. 
অসংলগ্নতা থাকিতে পারে না। তাহার প্রতিকথাই তন্বপূর্ণ। ২... ২: 
'- ছে প্রজনতন্দরীগণ! তোমরা, অশেষ মনোবৃত্তি ত্যাগ.করিঞ, একমাত্র 
আমাতে চিত্ত ৬সমাহিত- কর ! মামার ধ্যান, করিতে করিত, চিরাৎ, 
আমাকে তোমগ্রা প্রাপ্ত হইবে ।” :ব্রজ ন্নন্দরীরা.মনে মনে করিলেন, প্রভো ! 
কেবল ধ্যান:'দ্বারা এতো মাকে কেমন. রছ্রির। পাইব ? মানসিক, ধ্যান ও 

তোমাকে সাক্ষাৎ দর্ণন,এ.ছু'য়ে কি.ভেদ,লাই ? 75০... 
শ্রীকৃঞ্ণ তাহাদিগের বন্ধ! সমাধান 'ক্লখিরা তংক্ষণনং বলিলেন, “কেন, 
আপনার! কি জানেন 'ন?. যে সকল গোপনারী .পতিঃপিতা, ভ্রাতা ও 
বন্ধু কর্তৃক নিবার্বরূত হইনা/রাসলীলার জগ্ গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারেন 
নাই, তাহারা. কি করিয়াছিলেন 1৮... ও 
: অন্তর্গ হগতাঃ কাশ্চিদ্‌ গোপ্যোইলন্বিনির্গমাঃ | 
কৃষ্ণং তত্ভাবনাধুক্ত! দধয্মীিতলোচনাঃ ॥. 
তাহারা কৃষ্চ-ভাবনা-যুক্ত হইয়া '্িম্টলিত 'লোচনে, কৃষের ধ্যান করিরা- 
ছিলেন। এই ধ্যানের ফল কি হইয়াছিল? ৃ 
£সহপ্রেষ্ঠ বিরহভীব্রতাপধুতাশ্ততাঃ 
ধ্যানপ্রাপ্তা্যুতাক্লেষ নিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ 
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধাণাপি সঙ্গতাঃ। 
জগ্ুগুণময়ং দেহং সম্ভঃ.প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥। 

' “মেই গোপনারীগণের "সুভ; তত কর্দুবীক্ষ' নষ্ট হইয়া গেল! 
তাহাদের প্রীরন্ধের নাশ হইল 7 তাহাক্জা,গুণুময়'দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং 
নিতাদেহে শ্রীককষ্জের সিতনিভযালঙ্গত- রইলেন |? .. 

_ কথাটা বলিতেচ্চকি'বাকি থাকল? পমবসত জী, খণময় দেহ-ত্যাগের 
. কথ ্পষ্টাক্ষরে বলেন নাঈং। তিনি কবল মাত্র বফিযেন-- 
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বা! ময় জ্রীড়তা! রাত্র্যাং ধনেহশ্মিন্'্রজ আস্িতাঃ। 
. অলবরাসা কল্যাণ্য 'আপুর্সদীরযযচিন্তয়া ॥ 

“ “হে কল্যাণীগণ, সেই, গোপ্পীগণ ধ্যান দ্বারা আমাকে: যেরূপে প্রাপ্ত 
ভি তোমরাও ' সেইরূপ "আমার ধ্যান ছ্বারা আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে 1” 

ভাগবতেপ্ধ পাঠক মাত্র জানেন, রানার জান্সিতেন, গুণময় . দেহ 
ত্যাগ করিয়৷ সেই গোপাগণ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

 প্রকট-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে প্রত্যাগত হইয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত 
নিত্য বাস করেন নাই। অপ্রকট-লীলার জন্য অন্য গোপীদিগকে যেরূপ . 
দেহত্যাগ করিতে ভষটয়াছিল, অবশিষ্ট গোপীদিগেরও সেইরূপ দেহত্যাগ 
সম্পূর্ণ সম্ভব । টীকাকারেরা বলেন যে, তাহারা অলন্ধরাস ছিলেন না, 
সেই জন্য তাহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হয় নাই।. এ কথ্থার কোন তি 
দেখা যায় না। এ কথা শ্রীরুষণের অনুমোদিত কথা নহে। 

একথ|| কিন্তু সর্বববাদিসম্মত যে, অপ্রকট নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপী- 
দিগের সহিত পুনরায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। সেই অপ্রকট-লীলা কি এবং 
অপ্রকট বুন্দাবনই বা. কি? 

দশমস্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের উনত্রিংশ শ্লোকের বৈষ্ণব-তোধিণী 
টাকায় জীব গোস্বামী বলেন-_ ৃ 

:স চ প্রকাশো' দ্বিবিধোজ্ঞেয়ঃ | প্রকটোইপ্রকটশ্চ। 

“সেই প্রকাশ ছুই প্রকার । প্রকট ও অগ্রকট 1. 

তত্র প্রকটঃ প্রাপঞ্চিকেধু অভিব্যক্তি | অপ্রকটগ্ডেযু অনভিতযকতি। 

প্রাপঞ্চিক সাধারণ লোকে ধাহা' দেখতে পায়, তাহাই “প্রকট” । 
তাহারা যাহা-প্লেখিতেপায়' না, তাহাই “অভ্রকটটঘ? : ৯: ১7৮১), 

তত্র পুর্বমন্টাবিংশেহধ্যায়ে যো গ্রোলোকতয়া * দর্শিতঃ দাবনা 
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প্রাপঞ্চিকেষু অগ্রক্টঃ প্রকাশ-বিশেষস্তত্র তদানীমণ্প স্থিতেন শ্রীরুসন্ত 
অপ্রকটাখোন প্রকাশবিশেষেণ তাসামপি অগপ্রকটপ্রকাশৈঃ সংযোগঃ 
শ্রীবন্দাবন প্রকটপ্রকাশে প্রাকৃস্থিতেন সম্প্রতি মথুরা প্রকট প্রকাশং গতেন 
্রীকুষ্ণন্ত প্রকটপ্রকাশেন তু তাসাং প্রকটপ্রকাশৈঃ বিয়োগ ইতি । 

'অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ্রহ্গহদে ম্লান করাইয়া রুষ্ণ গোপদ্দিগকে নিজলোক 
বা গোলোক যাহা দেখাইয়াছিলেন, সে কেবল বুন্গাবনেরই গ্রাকাশবিশেষ । 
সাধারণ লোকে চ্ক্ষুতে সেই বৃন্দাবন দেখিতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ 
প্রকট অবস্থায় সেই বৃন্দাবনে তখনও ছিলেন । গোপগণ ব্রহ্ধহ্বদে নিমগ্ 
হইলে, তাহাদের হুক্মদেহ স্থুলদেহ হইতে বিনি্গীত হইয়া অপ্রকটরূপ ধারণ 
করিল, এবং তখন তাহারা অপ্রকট বুন্দাণনে অপ্রকট কৃষ্ণকে দেখিতে 
পাইলেন । আবার বৃন্দাবনে যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ ছিল ততক্ষণই 
ব্রজবাসীরা তাহার সহিত প্রকটরূপে সঙ্গত হইয়াছিলেন। আবার যখন 
সেই প্রকটমুত্তি কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন প্রকট কৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসী- 
দিগের বিরহ হইল। 

আমরা বলি, ধিনি বৃন্দাবনে, মথুরায় ও দ্বারকায় তিন ধামে প্রকট 
হইয়াছিলেন, সেই প্রকটলীলার কৃষ্ণ অন্ত এবং অপ্রকট লীলার কৃষ্ণ অন্য ॥ 

রষ্চোহস্তো যহুসম্তৃতো যস্তত গোপালনন্দনঃ | 
বুন্দাবনং পরিত্যজা স ক্চিন্নৈব গচ্ছতি ॥ 
_ লঘু ভাগবতামৃতে পূর্বথণ্ডে ৫1৪৬১ প্লোক। 

'ছুকুলোস্তব কুষ্ণ একজন এবং গোপাল-নন্দন অন্তজন। ইনি 
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্টত্র কোথাও গমন করেন না।” অগপ্রকট- 
লীলার কৃষ্ণ কেবল বুন্দাবনেই প্রকট হইয়াছিলেন। অপ্রকট-লীলার 
গোপগোপীগণও তখন পূর্বদেহত্যাগী হইয়া! প্রকট। তাহাদের নব জন্ম, 
শবদেহ ও পরে নিত্য দেহ। | 
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গোপালনন্দন কৃষ্ণ নারায়ণ খণ্বর দেহরূপ পূর্ব-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়! 
নবীন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ খষির স্থলাভিষিক্ত মৈত্রেয় খষি। 
নম্থু তে তত্বসংরাধ্য খষিঃ কৌশারবোহস্তিকে । 
সাক্ষান্তগবতার্দিষ্টৌ মর্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ভাঃ পুঃ ৩-৪-২৬ 
দ্বিতীয় প্রকট-লীলার পর প্রকট বুন্দাবনে অপ্রকট-লীল! নিত্য 
সংঘটিত হইতেছে । 
সে বুন্দাবন প্রাকৃত লোক দেখিতে পায় না। সে বৃন্দাবন ভক্তের . 
চক্ষুতে নিত্য বিরাজমান । সেই বুন্দাবনে প্রবেশ-অধিকারের জন্য মহা- 
প্রভুর শিক্ষ! “ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেব! মানসে করিবে” । 
পুরাণে ও তন্ত্রে সেই বুন্দাবনের বিচিত্র বর্ণনা আছে £__ 
সতত্রীপি মহদাশ্চর্য্যং পন্তন্তে পর্তিতা নরাঃ ৷ 
কালিয়ন্্দপূর্বণ কদন্বে। মহিতো! দ্রুমঃ| 
শতশাখং বিশালাক্ষি পুণাং স্ুরভিগন্ধচ । 
সচ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ ৷ 
পুষ্পায়তি'বিশালাক্ষি প্রভাসাস্ত। দিশোদশ ।- বরাহপুরাঁণ ৷ 
তশ্ত তাত্রোত্বরে পার্থেশোকবুক্ষঃ সিতপ্রভঃ ৷ 
বৈশাখন্ত তু মাসন্ত শুক্লুপক্ষন্তয ছাদশী । 
স পুষ্যতি মধ্যাহ্রে মম ভক্তনসুখাবহঃ | 
ন কম্পিদদপি জানাতি বিনাভাগবতং স্ুচিম্‌।--বরাহপুরীণ । 
পবিত্র ভাগবত ভিন্ন সে বুন্দাবনের কথ! কেহ জানেনা। হাবড়া 
ষ্টেশনে টিকিট লইয়াই কেবল সে বুন্দাবনে যাওয়া যায় না। 
বু হদুগৌতমীয় তস্ত্রে ভগবান্‌ এই বুন্দাবানের কথা বলিয়াছেন £-- 
ইদং বৃন্নাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্‌। 
তত্র যে পশবঃ পক্ষিমুগাঃ কীট! নরাম্রাঃ | 


* 


২১৬ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা। 


যে বসস্তি মমাধিষ্ট মুত যাস্তি গমালয়ম্‌। 
তত্র যা গোপকন্তাশ্চ নিবসন্তি অম্ালয়ে 7 - 
যোগিন্যন্তা মরা নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ। 
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্‌। 
কালিন্দীয়ং স্ুযুয়াখ্যা পরমামৃতবাহিনী। 
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্তান্তে সুষ্ষমরূপতঃ। 
সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ। 
আবির্ভাব স্তিরোভাবো ভবেন্েহত্র যুগে যুগে। 
তেজো'ময়মিদং রম্যং অপৃষ্ঠং চ্মচক্ষুষা। 
এই বৃন্দাবনে দেবগণ ও প্রাণিগণ সুঙ্খরূপে থাকেন । সর্ধদেবময় 
আমি কখনও এ বন ত্যাগ করি না। আমার যুগে যুগে এই বনে আবির্ভাব 
ও তিরোভাব হয়। এই তেজোময় রি বি চর্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে 
পাওয়া যায় না।” টি 
সেই অপ্রকট বুন্দীবনে, অপ্রকট ইগাপ-গোপীগণ অপ্রকট কৃষ্ণের 
সহিত নিত্যলীলা করিতেছেন। মহাপ্রভু সেই লীলার অবগুঠন কিঞ্চি্াত্র 
উন্মুক্ত করিয়াছিলেন | আবার যদি তাঁহার আবির্ভাব হয়, তবে সেই 
বৃন্দাবনের কথা আমরা আরও জানিতে পারিব। সেই বুন্নাবনের অধীশ্বর 
যছসম্তৃত কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন অন্ত কৃষ্ণ । সেই বৃন্দাবনের অধীশ্বরী শ্রীরাধা। 
সেই বুন্দাবনে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে স্তয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আসিয়া 
গাধা ও কৃষ্ণের বিবাহে পৌরহিত্য করেন। সেই বুন্দাবনে অসংখ্য গোপ 
ও অসংখ্য গোপী। তাহারা পূর্বজন্কে নন্দব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কোন-কোন গোপী: পূর্বজন্মে যছুসস্ভৃত কৃষ্ণের সহিত রাস-সঙ্গমে মিলিত 
হইয়াছিলেন। . কিন্তু -এই অপ্রকট. বৃন্দাবনে সকল গোগীই ক্পুর্বন্ম 
হইতে রপাস্তরিত। এই রপাস্তর গ্রহণ করিতে স্তাহাদিগকে পুনব্বার 


রাধাক্কুষ্তত্তের সমাধান । ২১৭ 


জন্ম লইতে হইয়াছিল, কিং পূর্ধঙগেহ ত্যাগ করিয়াই তাহারা নিত্য হুম্-. 
দেহ ধারণ করিয়াছেন, পুরাণে তাহার কোন বিচার দেখিতে পাওয়া 
যায় না, এবং আমরাও সে বিষয়ে ঘৃষ্টতা প্রকাশ করিব না। 
চৈতন্ত-চরিতামুতে কবিবাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £-- 
“লোক ভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া | 
রূপগোসাঞ্িকে শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
কৃষ্ণতত্ব ভক্তিতত্ব রসত্ব-প্রান্ত। ও 
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ 
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 
রূপে কৃপা করি তাহ! সব সঞ্চারিল ॥ 
শ্রীরপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা 
সর্ধতত্ব নিরূপিয়! প্রবীণ করিলা ॥৮__মধালীলা, ১৯। 
প্রিয়স্বরূপে দয়িতম্বরূপে 
প্রেমন্বরূপে সহজাতিরূপে । 
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে 
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥_-চৈতন্য চন্জ্োদয়, ৯-৭৫ 
“ধনি প্রিয়স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজান্ুরূপ ও একরূপ, 
তাদৃশ রূপ-গোন্বামীতে শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্তপ্রভ়ূ নিজশক্তি বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন । মহাপ্রভুর. শক্তিসঞ্চারে প্রেমিক রূপগোস্বামী সকল তত্বই 
অবগত হইরাছিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে সকল তত্বই বলিয়াছিলেন। 
কিন্তু একটি গুড়রহন্ত মহাপ্রভু, বলি, বলি করিয়াও তাহাকে বলিতে 
পারেন নাই। ধাহ্থার আদেশে ন্বয়ং শুকদেব, সে রহস্য ভাগবতে প্রকাশ 
করেন জাই, তিনিই মহাপ্রভুর মুখে বূপগোন্বানীকে শিক্ষা দিতেছেন। 
যাহ! এতদিন প্রকা!শত হয় নাই, আজ-সহসা সে কথ! কিনূপে প্রকাশিত 


১১০ শরীশ্রীচৈতন্ত কথ! । 


করেন। শত সহস্র বলর, সমগ্র বৈষ্ণবমগ্ডলী'যে কথ! জানিয়া আসিয়াছে, 
যে কথায় উপর নির্ভর . করিয়া তাহাদের ভক্কির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, 
যে কথার সহিত তাহাদের ভগবং-প্রেম জড়িত রহিয়াছে--আজ সহস! 
সে কথায় কিরূপে তিনি দ্বিধা ভাব উৎপাদন করেন? কি করিয়। তিনি 
বলেন, যছুনন্দন অন্য এবং গোপীবল্লভ অন্ত ? 
চৈতন্য মহাপ্রভূ প্রয়াগ হুইতে বারাণসী চলিলেন। রূপগোস্বামীও 
তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। 
“প্রভু কহে তোমার কর্তৃব্য আমার বচন। 
নিকট আসিয়াছি তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া । 
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়। ॥৮ 
রূপ তাহাই করিলেন। তিনি মহাপ্রভু কর্তৃক হৃদয়ে সঞ্চারিত 
তত্বসকল আলোচনা করিতে করিতে একটি কৃষ্ণনাটক লিখিতে ইচ্ছা 
করিলেন এবং কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সে নাটকে 
দ্বারকালীলা ও বুন্দাবনলীলার অধিনায়ক একজন । যিনি রুষ্মিনী ও 
সত্যভামার বল্পভ, তিনিই গোপীবল্পভ। তাহার কৃষ্চনাটকে একজনই 
হারকায় ও বুন্দাবনে লীল! করিতে লাগিলেন । 
এখা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বুন্দাবন। 


কষ্ণলীল! নাটক করিতে হৈল মন ॥ 
বুন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল। 

মঙ্গ লাচরণ নান্দী-গ্লোক তথা লিখিল ॥ 
পথে চলি আইনে নাটকের ঘটনা ভাবিতে। 
কড়চা করিয়া কিছু লাগিল! লিখিতে ॥ 


রাধারুঞ্জতন্ত্বের মমাধান । ২৯৯ 
ষ্ঠ 


এইট মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইল! । 
গৌড়ে আসি অন্থপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা ॥ 
রূপ গোসাঞ্ছি প্রভূপাশ করিল গমন । 
প্রভুকে দেখিতে তার উৎকষ্টিত মন ॥ 
অন্থুপমের লাগি তার বিলম্ব লঈল। 
ক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল ॥ 
উড়িয়৷ দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম। 
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ 
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী। 
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা! দিল রুপা করি ॥ 
“আমার নাটক পৃথক করহ রচন। 
আমার কুপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥» 
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞ্জি করিল বিচার । 
সতাভামার আজ্ঞ! পৃথক নাটক করিবার ॥ 
ব্রজ পুর লীলা একক্ত্র করিয়াছি ঘটনা । 
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥ 


চৈতন্ত-চরিতামূত, অস্ত্যলীলা ১ 


যাহা মহাপ্রভু নিজমুখে বলিতে পারেন নাই, সত্যভামার মুখ দিয়া 
সে কথার সৃত্রপাত করিলেন। রূপের মন দোলায়মান হইতে লাগিল। 
সত্যভামার আদেশ অবশ্ত তিনি পালন করিবেন। কিন্ত ইহার কারণ 
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । 

ব্ূুপ ভাবিতে ভাবিতে নীলাচলে পছছিলেন। মহাগ্রভূ হরিদাসের 
কুটারে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিলেন। 


২২০ ' " স্রীস্রীচৈতগ্ঠগকথা। 


আরদিরম্গরতু রূপে মিলিয়া বসিলী। 
সর্বজ্ঞ পিরোমগি প্রভভূ:ংকহিতৈত্ীগিলা | 
“কুষ্ণকে বাহির নাহি 'করিহ শর হৈতে। 

ব্রজ ছাঁড়ি কৃষ্ণ কভুন্মী যান কীহাতে |” 
কৃষ্টোহত্ো শদুসস্তুতো। যন্ত গোপেন্্নন্দনঃ | 
বন্দাবদইপরিষ্ঠাজ্য স কটিট্ব গচ্ছতি খা 

এত ক্ষহি মহাপ্রভু মধ্যান্ছে চলিলা | 
রূপ গোসাঞ্চি মনে কিছু বিশ্ময় হইলাঁ।' 
“পৃথক নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞ৷ দিল। 
জানি পৃথক নাটক করিতে প্রভূ.আজ্ঞ৷ হৈল॥ 
পূর্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা । 

ছুট ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥ 

ছুই নানী প্রস্তাবনা ছুই সংঘটনা 

পৃখক করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা! ॥, 

- চৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ১। 
মহাপ্রভু যেন হেয়ালিতে কথাগুলি বলিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িলেন। 
এইবার ভক্তের হৃদয়ে তত্ববীজের অস্কুরোদগম হইল। তিনি বুঝিতে 

পারিলেন-_ব্রজলীলা স্বতন্ত্র, পুরলীলা৷ স্বতন্ত্র 
“মহাপ্রভু সেই অস্কুরে জল দিতে লাগিলেন । : তাহার প্রেরণায় ভক্ত- 
স্বদয়ে তবের স্যৃপ্তি হইতে লাগিল | : 
::. বুথযাত্রার দিন! নৃত্য: করিতে করিতে : মহীপ্রভু একটি শ্লোক 
পড়িলেন ;- 
: বাঃ ফীমারইরটজ্রবহি রর এব চৈতক্ষপা 
স্তে চোন্সীলিতমাপভী্ুরিভয়ঃ প্রোটাঃ কদষ্কানিলঠি? 


রাধারষ্ঞতত্রে:সমাধান। ২২১. 


স! চৈবাম্মি তথাপি, ত্র ্ুুরতর্যাপার-লীলা বিধৌ 
রেবারোধসি ৰেতশী-তরুতলে শনেতঃ সমুখকণ্ঠযতে ॥ 
২২৯ ১১ শ্ক্ষাব্প্রকাশ ১-৪। 
“যিনি আমর কৌমারফাল'হরণ করিয়াছেন, ইনি সেই'আমার অভিমত 
পতি। সেই চৈত্র মাসের রজনী,/সেই 'রিকসিত 'মালতীর সৌরভযুক্ত 
কদস্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ। : আর আমিও সেই রহিরাছি। তথাপি 
সেই রেবানদীর তীরবর্তী বেতপী তুর তিলে স্থুর তবিধানা্থ আমার চিত্ত 
নিতান্ত উৎকন্ঠি ত হইতেছে 1 


এই ক্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ রি / 
দৈবে সে বদর সাহা গিরাছেন রূপ॥ 
প্রন ুখে শ্লোক শুনি ্রীর্প গ্লোসাঞ্চি |. 
গেই শ্লোকের অর্ধে শ্লোক করিল তথাই ॥ 1 
প্রিযঃ সোহ্রং কষ্ণঃ সহচরি বুককষমিলিঠ 
স্তথাহং সা. রাধা তদদিদসুভয়োঃ; দঙগমখম্‌। 
তথাপাস্তঃ বেলল্সধুরুরলীপঞ্চমন্ুে 
মনে। মে কালিনদী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃঠয়তি ॥ 
রাধিকা কফিতেছেন সহচরি ! আমার সর প্রণয়াম্পদ প্রীরু্ণ 
এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া ্িলিত হষটয্াছেন্চ আমিও নেই রাধিকা । 
উভয়ের মিল্লন-জনিত সুখ সেই! তথাপি আমার মূন সেই যমুনা- 
বেড়াইতেছে,সেই 'বিটিনের জন বাল হুতেছে টিয়া 
শ্লোকংকরি এক;তারদিত্রেতে লিথিয়া.। .. 
« ৮৯ আপন বাদার চালে রাখিবা/ুঁজিয়। |: 


২২২ 


্রীশ্রীচৈতন্য কথা । 


প্লোক রাখি গেল৷ সমুদ্র শ্নান করিতে। 


সেম কালে আইলা প্রত তীহার়-মিলিতে 1: 


দৈবে আসি প্রভূ যাবে উদ্ধেতে চাতিল! । 
চালে গোজ৷ তালপত্রে সেই, শ্লোক পাইলা ॥ 
শ্লোক পড়ি প্রভু 'আাছেন আবিষ্ট হইয়া | 
রূপ গোসাঞ্জি আসি পড়ে দ'ডবৎ হইয়া ॥ 
উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়া । 

কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ 
মোর শ্লোকের অভি প্রার কেহো নাহি জানে । 
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে ॥ . 
এত বলি তারে বনু প্রসাদ করিয়া! । 

স্বরূপ গোসাঞ্জিরে প্লোক দেখাইল লইয়া ॥ 
স্বরূপে পুছেন প্রভু হয়! বিশ্মিতে। 

মোর মনের কথ! রূপ জানিলা কেমতে ॥ 
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন। 
তাতে জানি হয় তোমার কপার ভাজন ॥ 
প্রভু কহে তারে 'আমি সন্ত হইয়া । 
আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি সঞ্চারিয়! ॥ 
যোগ্যপাত্র হয় গৃঢ় রস বিবেচনে | 

তুমি কহিও তারে গৃঢ় রসাখ্যানে ॥ 


রূপ গোস্থামী যে গুড় তত্ব জানিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


যে তত্ব ভাগবতে ও অন্তান্ঠ পুরাণে জানিতে পারা যায় না, রূপ গোস্বামীর 
গ্রন্থে তাহা জানিতে পারা যায়। অবতার-তত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা! লিখিয়!- 
ছেন, তাহা শীস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিলে ও পাওয়া ঘায় না'। ' তক্তিরসের অমৃত- 


রাধারুঞ্চতত্বের সমাধান। ২২৩ 


সি এক অপূর্ব্ব শান্ত্র। ইহার নৃতনত্ব, ইহার গাস্তীর্য, ইহার গৃঢ় ভাব 
আলোচন৷ করিলে ববন্ময়ে প্পরিপূর্ণ হইতে হয়। চৈতন্যের শিক্ষায় ও 
লীলায় যাহা অভিনব ও অপরূপ, রূপগোস্থামী তাহার গ্রদশক। ভারত- 
সাহিতো তিনি যে ক্বত্বের স্থান অধিকার করেন, তাহার অতুযচ্চ হইলেও 
সাধারণ লোকের অজ্ঞাত । তাহার গুদত্ত অমুত রস আস্বাদন করে, 
এমন লোকও বিরল। 

যে তত্বের সুচনা কর! গেল, লঘুভ।গ্তামৃত গ্রন্থে রূপগোস্বামী সেই 
তত্ব বিশদ করিয়াছেন। 


লখুভাগবতাম্বত এবং কুষ্ণ-তত্তু। 


চৈতন্তদেবের প্রিয়শিষ্চ,রূপগোস্বামী যে সকল. রহ্ন্ঠের উদ্ভেদ করিয়া-. 
ছেন, তাহা বিশেষূপে বোধগম্য করিতে হইলে, কতকগুলি.কথা; জানা 
আবশ্তক। 
প্রত্োক ত্রহ্ধাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি ত্রিলোকী বা গ্রহ আছে । 
এমন অনন্ত কোটি ত্রন্মাণড আছে। প্রত্যেক বঙ্গাণ্ডের শীরষস্থানীর সেই 
রন্ধাণ্ডের ব্রহ্মলোক | এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাজরূপী এক অবিনাণী 
নিতালোক আছে। সেই নিতালোকের নাম বৈকৃষ্ঠ বা পরব্যোম । 
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবতার সকল বরঙ্গাওস্থ জীব-সমূহের উদ্ধারের জন্ট বিরাজ 
করিতেছেন। তাহারা নিজ নিজ লীলার উপযোগী কোন না কোন 
লোকে অবস্থান করেন। রূপগোস্বামী তাহার কতকগুলি শাস্তসম্মত 
উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । 
কেধাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ৃষ্টিতঃ | 
ঘত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রন্গাণ্তমধ্যতঃ ॥ 
বিষ্ধন্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণাতে ॥ 
লুভাগবতামূত, পূর্ব-খণ্ড, ৩০। 
অবতার সকল লীলা বা কার্পা উপলক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন 
স্থানে বিরাজ করিলেও, পরব্যোম. বা বৈকুঠ্ঠে তাহাদের সকলের স্থান নির্দিষ্ট 
হয়। যেমন বুদ্ধদেব পূর্ব্বে জীবন্ত খষি ছিলেন। তখন তাহার কেবল 
ত্রিলোক্য মধ্যেই অধিকার ছিল। যখন ব্রদ্মাও মধ্যে ত্রাহার অধিকার 
হইল, তখন বৈকুণ্ঠ মধ্যে তাহার স্থান নির্দেশ হইল, এবং তখনই পুরাণে 
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ক 
তাহার অবতার সংস্তা প্রদত্ত হইল। এই অবতার সকল বৈকুণ্ঠীধিপতি 
নারায়ণের কল! বা অংশরূপে কথিত হন। তাহারা কোন না কোন কল্পে, 
কোন না কোন ব্রহ্ধাণ্ডে এই অংশ বা কলার অধিকার প্রাপ্ত হন। 
যখনই তীহারা সেই অধিকার প্রাপ্ত হন, তখনই তীহ্থাদের পরব্যোমেস্থান 
নির্দেশ হয়। 
সব্বেধামবতারাণাং পরব্যোম্ি চকাসতি। 
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে ॥ 
তথাভি পান্মে 
বৈকুষ্ঠভূধনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জুলাঃ | 
অবতারাঃ সদা তত্র মতস্ত কুম্মাদয়োহখিলাঃ ॥ 
লঃ ভাঃ পুর্ব, ৪২-৪৩ 
যেমন অবতারগণের বৈকুণঠ্ঠে স্তান আছে, সেইরূপ বৈকুষ্ঠনাথের 
পারিষদগণেরও সেখানে স্থান আছে। তাহারা দেই পরব্যোমনাথের 
এত অনুগত যে, শাহাদের ব্রহ্াণ্ড মধ্যে কোন স্বতন্ত্র লীলা নাই। 
স্টাহাদের সকল কার্ধ্যই নারায়ণের লীলার অনুগত ও আন্ুনঙ্গিক | 
ভাগবতের দ্বিতীয় স্বান্ধের নবম অধ্যায়ে হরির অন্থুত্রত এই সকল নিত্য 
ভক্তগণের কথ বর্ণিত হইয়াছে । 
তন্মৈ স্বলোকং ভগবান্‌ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ্পরম্‌। 
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধবসং স্ৃষ্বপ্তিঃ পুরুধৈরভিষ্তম্‌॥ 
প্রবর্ততে যত্র রজন্তমন্তয়োঃ সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। 
ন ত্র মায় কিমৃতাপরে হরেরন্ুব্রত! হত্র সুরান্থরার্চিতাঃ | ৯-১০ 
. অবতার ও .নিজজন ব্যতীত পরব্যোমনাথ নারায়ণের “মহাবস্থ” নামে 
বিখ্যাত ব্যহ-চতুরয় আছে। প্রথম ব্যুহ বাসুদেব, দ্বিতীয় বৃহ সঙ্রষণ, 
তৃতীয় ব্যহ গ্রহন ও চতুর্থ বাহ অনিরুন্ধ। এই ব্যৃহরূপে নারায়ণেরই চারি 


২২৬ শ্রীপ্রীচৈতন্য কথা । 


প্রকার প্রকাশ হয় ও বস্ততঃ এই চতুব্হ নারায়ণ হইতে পৃথক্‌ নহে। - 
'ইহাদিগের মধ্যে বাস্থদেব ও সন্বর্ষণ ব্রহ্মা মধ্যে ঈশ্বরের কার্য করেন। 
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন বাসুদেব ও একজন সন্কর্ষণ আছেন। তাহার! 
এই*মূল বাস্থদেব ও মূল সন্কর্ষণের মাভাস ঝা অংশ। সেইরূপ প্রত্যেক 
পৃথিবীতে একজন প্রদান ও একজন অনিরুদ্ধ আছেন, তাহারা পৃথিবীর 
ঈশ্বর। .এই প্রদান ও এই অনিরুদ্ধ মূল প্রদান ও অনিরুদ্ধের আভাস 
বা অংশ। আমাদের ভ্রিলোকমর পৃথিবীর ঈশ্বর গ্রদ্ান্স বা সনৎকুমার 
খষি। ব্যাসদেব মহাভারতে এই রহস্ত বলিয়া গিয়াছেন। 
সনৎকুমারং প্রছ্যয়ং বিদ্ধি রাজন্‌ মহোৌজসম্‌ ॥ 
মহাভারত, আদিপর্বব, ৬৭-১৫২ 
সনৎকুমারং প্রছ্যয়ঃ প্রবিবেশ যথাগতম্‌ ॥ 
মহাভারত, স্বর্গারৌহণ পর্ব, ৫-১৩ . 
কিন্তু মহাভারতে সঙ্কর্ষণই সনৎকুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথা ও 
'আছে। ৰ 
সস জীব: পরিসংখ্যাতঃ শেষঃ সন্বর্ষণঃ প্রতুঃ 
তম্মাৎ সনৎকুমারত্বং যোহলতৎ স্বেন কর্ণ! । 
যন্মিং্চ সর্বভূতানি প্রলঃং যান্তি সংক্ষরম্‌॥” শরস্তিপ্ব, ৩৩৯ 
যদিও বান্থদেব ও সঙ্কর্ষণ দুইজনেই ব্রহ্মা্ডের ঈশ্বর, তথাপি বাস্থুদেব 
অন্তর্জগতের ঈশ্বর, সন্র্ষণ বহির্জগতের ঈশ্বর । বাস্থদেব সমষ্টির আশ্রয় । 
সনবর্ষণ বাষ্টির আশ্রন। সেইরূপ প্রছ্ায় ও অনিরুদ্ধ ছুইজনেই পৃথিবীর 
ঈশ্বর। 
পরব্যোমপতি মূল নারায়ণের মূল চতুবুর্ণহকে অধিকা রুউপার্জন করিতে 
হয় নাই। তাহার! অনন্তকাল হইতেই বৈকুণ্ঠ মধ্যে বিরাজিত আছেন। 
অবশ্র তাহাদের অংশ নকল অধিকারী পুরুষ। 
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রূপগোস্বামী বলেন, এই বৈকুষ্ঠনাথ নারারণও কৃষ্চের বিলাস । কৃষ্ণ 
স্বরং ভগবান্‌। ্‌ এ 
তম্মাৎ পরমবৈকুগ্ঠনাথোহপ্যন্ত বিলাসকঃ ॥ 
লঃ ভাঃ, পুব্ব, ১৩৩ 
তাহার পর ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিগ্না রূপগোস্বামী সিদ্ধান্ত 
করেন যে, বৈকুঠনাথ ও ব্যৃহ-চতুষ্টর প্রহথৃতির সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ 
অবতীর্ণ হন্‌। 
,.. ভাগবতের শ্লোকটি এই__ 
স্বণান্তরূপেঘি তবৈঃ স্বরূপৈরভাদ্ামানেঘন্থকম্পিতাম্ম | 
পরাবরেশো মহদংশবুক্কো হাঞজোহপি জাতে ভগবান্‌ যথাগ্নিঃ ॥ 
ভাঃ পুঃ, ৩-২-১৫ 
এক কাষ্ঠথণ্ড অন্ত কান্ট কক মদ্দিত হইলে অগ্নির প্রকাশ হয়। 
পুর্ব হইতেই দুষ্ট কাষ্ঠমণ্ড মধ্যে অগ্নি ছিল। ছুই বিরুদ্ধ-ধন্মী পদার্থের 
বাত দ্বারা কেবলমাত্র অপ্রকট অগ্নি প্রকট হয়। সেইরূপ কৃষ্ণ সর্বদা 
অপ্রকটভাবে বিরাজিত আছেন। তিনি অজ, তাহার জন্ম নাই। 
তথাপি তাহার শান্তরূপী ভক্তগণ ঘোররূপী অন্থরগণ কর্তৃক পীড়িত হইলে, 
সেই গোলোক-মুখ্য পর? ও ব্রচ্গাও-মুখ্য অপরের” অধাশ্বর কৃষ্ণ মহদংশযুক্ত 
হইর়| জন্মগ্রহণ করেন-_-এইরূপ প্রতীতি হয়। মহৎ ও অংশের সহিত 
যুক্ত হইয়া তাহার প্রকট আবির্ভাব হর। রূপগোস্বামী বলেন, এখানে 
মহৎ শবে পরম মহত্তন পরব্যোমনাথ ও অষ্টসংখ্যক বৃাহ। | 
স্থার্মহান্তোহতিপরম-মহত্তমতয়া স্থৃতাঃ। 
তে পরব্যোমনাথশ্চ বৃহাশ্া্টম্সংখ্যকাঃ ॥ 
| লঃ ভাঃ, পুর্বব,১৩৭, 
চতুব্্ণহ ত জানি। অষ্টসংখ্যক ব্যহ আবার কি? রূপগোস্থামী 


২২৮ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 


বলেন, যেমন বৈকুগঠাধিপতি নারায়ণের চতুব্যুহ আছে, সেইরূপ কৃষ্ণেরও 
চত্যুব্হ আছে বৈকুষ্ঠনাথের ব্যৃহ অপেক্ষাও কৃষ্ণের ব্যুহ উৎকৃষ্ট । 

বাস্ুদেবাদয়ো বৃহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে । ্‌ 

তেভ্যোহপু[ৎকর্ষভাজোহমী কৃষ্ণব্যহাঃ সতাং মতাঃ ॥ লঃ ভাঃ পুর্ব, ১৩৭ 

স্বতন্ত্র কষ্ণতৰ ও স্বতন্ত্র কষ্ণব্যহের কল্পনা, রামানুজ স্বামী করেন না। 
তাহার মতে রুষ্ণচন্দ্র বৈকুষ্ঠাধিপতি নারায়ণেরই প্রকাশ । চৈতন্য মহা প্রভূ 
তবে এ কল্পনা-গৌরব কেন করিলেন? রূপগোস্বামীর মুখে ত তাহারই 
শিক্ষা। এ কল্পনা-গৌরবের কারণ আছে। মধুর রুষ্ণকে মধুররূপে . 
জানিবার অন্ত উপায় নাই। যেমন রাজা যখন দরবার করেন, তখন 
তাহার মাথায় মুকুট থাকে, হাতে দণ্ড থাকে, আশে পাশে প্রহরী থাকে, 
তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রাদি থাকে । রাজা পিংহাসনে বসেন। গ্রজারা 
স্তাহাকে দূর হইতে ভয়ের সহিত দর্শন করে, এবং তাহার শাসন অতিক্রম 
করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাজ! যখন রাজত্ব করেন, তখন তিনি 
একজন অধিকারী মাত্র। মুকুট ও দণ্ডাদি তাহাতে আরোপিত হয়। 
তিনি নিজ স্বরূপে রাজসভায় বিরাজ করেন না। 

যখন রাজ-পরিচ্ছদ্দ ও রাজদ্ড ত্যাগ করিয়া রাজা মন্তঃপুরে নিজ- 
জনের সহিত ক্রীড়া করেন, তখন স্তাহাকে কেহ রাজ! বলিয়! জানে না, 
কেহ তাহাকে ভয় করে না। তখন তাহাকে তাহার নিজজনে প্রেমপুর্বক 
আলিঙ্গন করে। সে প্রেমের ইয়ত্তা নাই, সে প্রেমে কপটতা নাই। এতদিন 
লোকে ঈশ্বরকে জানিয়া আসিয়াছে । ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, ভক্তিও 
করিয়াছে; কিন্তু প্রেম করিতে পারে নাই। নিগুণ ভক্তির আশ্রয় 
প্রেমরূগী ভগবান্কে জানিতে পারে নাই । 

মদৃগুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ববগ্তহাশয়ে । 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোইঘুধো ॥ 


লঘুভাগব তামৃত এ৭ং কৃষ্ণ-তত্ব । ২২৯ 


লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণন্ত হ্যদাহৃতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
ভাঃ, পুঃ, ৩-২৯ 
প্রেম না হইলে এই নিগুণ ভক্তি হইতে পারে না । শঙ্ঘ-চক্র-গদা- 
পদ্মধারী চতুভূজ ঈশ্বরকে কেহ পপ্রেমভাবে ভজনা করিতে পারে না। 
এই কথাটি ভক্তকে হৃদরঙ্গম করাইবার জন্তই মহা প্রভুর আবির্ভাব । 
প্রেমরস-নির্ধ্যান করিতে আস্বাদন । 
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । 
এই ছুই হেতু ঠৈতে ইচ্ছার উদগম ॥ 
ধ্ব্ধ্য জ্ঞানেতে সর জগত মিশ্রিত। 
শ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর গ্রীত ॥ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 
মোর পুক্র মোর সখ মোর প্রাণপতি । 
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধতত্তি ॥ 
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন। 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
মাতা মোরে পুভ্রভাবে করেন বন্ধন। 
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 
" সথা শুদ্ধ সথ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 


২৩০ 


শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


প্রিয়া ধদি মান করি কররে ভত্সন । 
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ 
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞ্াা করিমু অবতার । 
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ 
বৈকুণ্ঠাপ্ে নাতি যে যে লীলার প্রচার । 
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ 
চি র্ 
বরজের নিম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ ॥ 
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম | 
সং চে 
এই মত চৈতণ্য কৃষ্ণ পুর্ণ. ভগবান । 
যুগধন্ম প্রবর্তন নহে তার কাম ॥ 

৯ টা 
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার । 
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ 

চি রর ০ 
প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি। 
রাধাভাব কান্তি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ 
শ্রীরুষ্ণে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার । 
এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ পরচার ॥ 

চৈ, চ, ৪, আদিলীলা। 


এই জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বিভুজ, মধুর, নিজজন কৃষ্ণকে সর্ধবোচ্ 


আসনে বসাইয়াছেন, এবং তাহাকে চতুভূর্জ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ হইতে 
পৃথক্‌ করিয়াছেন। খ্রশ্বর্ধ্যের লেশ থাকিলেও ভক্তের মন যে কুঠ্ঠিত হইবে । 


লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ত-তত্ব। ২৩৯ 


তাই মধুর কৃষ্চের মধুর চতুব্ণহ .মাধুরধ্যবিস্তারে তাহার ছারম্বরূপ। 
আর বৈকুষ্ঠাধিপতির চতুবুর্হ ঈশ্বরের শষ্য বিস্তার করিতেছেন । 
তাই রূপাগোস্বামী বলেন__ 
বান্তদেবাদরে। বুাহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্ত যে। 
. তেভ্যোহপু াৎকর্ষ-ভাজোহমী কৃষ্ণব্যহাঃ সাং মতাঃ ॥ 
'পরব্যোমাধিপতির বাস্সুদেবাদি যে চতুব্হ আছে, তাহাদের অপেক্ষাও 
উৎকর্ষ-ভাগী শ্রীরুঞ্ণের চতুরহ আছে । সাধুদিগের এইরূপ অভিপ্রেত | 
এ উৎকর্ষ কেবল মাধুর্য্যের উৎকর্ষ । 
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথ ব্যুহৈঃ সহৈকতাম্‌। 
স্ববিলাসৈরিহাভোত্য প্রাছুর্াবমুপাগতাঃ ॥ লঃ ভাই পুর্ব, ১৩৭ 
বৈকুষ্ঠাধিপতির চতুর শ্রীকুঞ্চের চতুব্হের বিলাসমাত্র। আপন 
আপন বিলাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চতুব্যৃহ একক্ব প্রাপ্ত হয়া, এই পৃথিবীতে 
প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন 
এই ত গেল, ভাগবতের শ্লোকের “মহত শব্দ । রূপগোস্থামীর মতে 
এই মহৎ শবে চতুব্ণাহকে বুঝায়। 
বাকি থাকিল “অংশ” । 
অংশস্তম্তাবতার! যে 'প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ । 
রর তথা শ্রীজানকীনাথ-নু সিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ ॥ 
নারায়ণো নরসথে। হয়শীর্যাজিতাদয়ঃ | 
এভিযুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ ॥ লঃ ভাঃ)পুরবব, ১৩৭ 
'পুরুষাদি যে সকল প্রসিদ্ধ অবতার, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ। রাম, 
নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরসখ। নারায়ণ, হরণীর্য, অজিত গ্রতৃতিও শ্রীকৃষ্ণের 
অংশ। এই সকল “মহত, ও “অংশের সহিত সর্বদা যুক্ত হটয় শ্রীকৃষ্ণ 
আবিভূ্ত হন 


২৩২ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা। 


পূর্বে ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ অবলথ্ধন, করিয়া! যে তন্ব জানিতে পারিয়াছি, 
লঘুভাগবতামৃত অনুশীলন করিয়াও সেই তত্ব জানিলাম। সমগ্র কুষ্ণতত্ব 
এক অপূর্ব সমন্বরতত্ব। এই সমন্বয়ের এক প্রান্তে মধুর নিজ স্বরূপাবলম্বী 
মধুর কৃষ্ণ ও অপর প্রান্তে নরসখা নারায়ণ খষি কিংবা তাহার প্রতিনিধি 
 মৈত্রেয় ধষি। এই দুই প্রান্তের মধ্যভাগে নারায়ণ, চতুবুণহ ও পুরুষাদি 
অবতার। প্রকৃতিং স্বামধিষ্টা় কথার এই গুঢ় তাৎপর্ধা। এই অপৃৰৰ 
সম্মিলনীর সমগ্র অংশ কেবল রৃন্নাবন-লীলায প্রত্যক্ষ । 
কুত্রাপাশ্রতপুর্বেণ মধুরৈশ্্্যরাশিনা । 
সেব্যমালে হরি্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে ॥ লঃ ভাঃ পূর্ব, ১৮৩, 
যদি বুন্দাবনে পুর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি সকল লীলার জন্য তাহাকে 
পু্ণতিমত্ব ভাব দেখাইতে হয় না। যেমন ব্রন্ধাকে এশর্য দেখাইবার জন্য 
তিনি কেবল বৈকুঞ্ঠনাথের ভাব ধারণ করিয়াছিলেন! 
| বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চরে | 
সেশ্বরাণামজাগ্ানাং কোটা বুন্দাবনেহভূতা । 
সৈৰ জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা ॥ 
ল ভাঃ, পুর্ব, ১৩৮, 
“এই বৃন্ধাবনে, ব্রন্ধাকে যে ব্রহ্গাওনাথের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মা্ডকোটি 
প্রদর্শন করাইর়াছিলেন, তাহা বৈকুষ্ঠনাথের লীলা। ন্বয়ংরূগী শ্রীরুষ্ণ.. 
নিজের অংশ বৈকুঠ্ঠনাথের দ্বার এই লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন ।+ | 
বাস্থদেবাদিলীলাস্ত মধুরা-দ্বারকাদিযু। 
তত্তব্রপৈত্রজাত্তাস্ত বালোহাভিশ্চ দশিতাঃ ॥ 
বাস্থুদেব-সন্কর্ষণাদি চতুর্বাহের লীলা এবং পুরুষাদি অবতারের লীলা 
মধুর! ও দ্বারকাদিতে প্রকাশিত হয়। এততিন্ন ব্রজমধ্যেও বাল্যলীলা 
দ্বারাও সে সকল “মহৎ, ও “অংশের লীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল ।+ 


লঘুভাগবতা ধৃত এবং কুষ্ণ-তত্ব। ২৩৩ 


বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণ “মহৎ” ও “অংশ কর্তৃক যুক্ত হইলেও এবং কখনও 
কথনও সেই মহৎ ও মংশের দ্বার! কল প্রকটিত করিলেও, তিনি মহৎ ও 


ংশ নহেন। 


যো৷ বৈকুগ্ঠে চতুর্ববাহু ভগবান্‌ পুরুযোত্তমঃ। 

য এব শ্বেতদ্বীপেশো। নরোনারায়ণশ্চ যঃ। 

স এব বুন্নাবন-ভূবিহারী নন্দননানঃ ॥ 

এতস্তিবাপরেইনস্ত। অবতারা মনোহরাঃ | 

মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্থ্যরুক্ধাঃ শতসহত্রশঃ | 

তত্রেৰ লীন৷ একত্বং ত্রজেযুস্তে হরৌ তথা ॥ ব্রহ্ষাওপুরাণ। 


“যেমন শত-সহস্্র অগ্রিশিখা অগ্নিতে লীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, 
সেই রূপ বৈকুগ্ঠাধিপতি, শ্বেতদ্বাপাধিপতি, অপর অনন্ত অবতারসমূহ সকলই 
বুন্দাবন-বিহারী নন্দ-নন্দনে আসিয়া মিলিত হন ।” 

এই জন্যই রূপগোস্বামীর মতে কেহ কৃষ্ণকে নরসথা নারায়ণ, কেহ 
ইন্জ্রান্থজ বামন, কেহ ক্ষীরাব্ধিশারী, কেহ সহস্রশীর্ষ পক্ষ, কেহ বৈকুণ্ঠনাথ 
বলেন। যে মুনি কৃষ্ণের যে বুত্ত অন্থুশীলন করেন, তিনি সেই বুন্ত লইয়া 
তাহাকে সেইরূপ বলিরা থাকেন। বাস্তবিক মহৎ ও অংশ কর্তৃক যুক্ত 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 


ইতি সিদ্ধা প্রভোরন্ত মহদংশৈস্তঘুক্তত] | 

অতএব পুরাণাদৌ কে চিন্নরসথাত্মতাম্‌। 

মহেন্্রানজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্িশায়িতাম্‌। 
সহত্রনীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ বৈকুণ্ঠনাথতাম্‌। 

য়ুঃ কৃষ্ণন্ত মুনযন্তত্বদত্ানুগামিনঃ ॥ লঃ ভাঃ পুর্বব,১৩৯ 


এই ত লঘুভাগবতামূতে, শ্রী্ূপের অমৃতময় লেখনীতে, চৈতন্ঠের 
প্রেরণাময় রূপের তত্ববিচারে, রূপের হৃদয়ে আবিষ্কৃত চৈতন্ের মধুর বাণীতে, 


২৩৪, ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


কষ্চতত্ব জানিতে পারিলাম। কিন্তু এখনও জানিলম না, গোপীবল্লভ 
কৃষ্ণ ও রুঝ্নিণী-বল্পভ কৃষ্ণ এক কি ছুই, এবিষয়ে রূপের মীমাংসা আর 
একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 
প্রকটা প্রকট! চেতি লীলা চেয়ং দ্বিধোচাতে । 
লঘুভাগবতামূত, পুব্বথণ্, ১৫৬, 
প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধ | 
সদানস্তৈঃ প্রশ্ঠাশৈঃ স্বৈরলীলাভিশ্চ স দীব্যতি। 
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে | 
সৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ ॥ ১৫৬ 
কৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ ও অনস্তলীলা। তিনি নিত্য নিজলীলা দ্বারা! 
ক্রীড়া করিতেছেন ; কিন্ত কদাচিৎ কোন জগতের মধ্যে তিনি কোনও 
এক প্রকাশ অবৎস্বন করিয়া, নিজ পরিবারবর্গের সহিত জন্মাদি প্রকট-লীলা- 
করিয়া থাকেন । অপ্রকট-লীল! নিতাই হইতেছে, কিন্তু কোন কোন জগতে 
কোন কোন সময়ে তিনি প্রকট-লীলা করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চের অগোচর 
ধামে নিত্য-লীলা হইয়া থাকে 
কষ্ণভাবানুনারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা । 
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥ ১৫৭ 
রুষ্ণের যেরূপ লীল! করিবার ইচ্ছ হয়, তাহার পরিবারবর্গের তদন্ুগামী 
ভাব হয়। এটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাব । 
প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীল! প্রকটা স্থৃতা । 
অন্তান্ত্প্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্তস্তদগোচরাঃ ॥ 
প্রপঞ্চগোচর হইলেই সেই লীলাকে প্রকট বলা যায়। সেই লীলাই 
আবার প্রপঞ্চের অগোচর হইলেই, তাহাকে অপ্রকট বলা যায়। 
-“চঙ্ষু-কর্ণাদির বিষযীতৃত রূপরসাদি প্রপঞ্চ । আমরা স্থুলচক্ষু দ্বার! 


লঘুভাগবতামূত এবং কৃষ্ণ-তন্ত। ২৩৫ 


দেখিতে না পাইলেই, তাহ। অগ্রপঞ্চগোচর হইল। ভূলেণেকের সহিত 
অন্তান্ত লোক অন্ুস্থ্যত। এই ভূলোকেই আমরা বতিরিন্দ্িয় দ্বারা যাহা 
অনুভব করি, তাহাই প্রকট, এবং এই ভূলেণেকেই আমরা অস্তরিক্্িয় দ্বারা 
যাহা অনুভব করিতে পারি, তাহা অপ্রকট | অন্তরিন্দজ্িয়ের মধ্যেও তারতম্য 
আছে। যাহা অন্তরীক্ষ ঝ| ভূবলেোকের নিম্নভাগে সংঘটিত হইতেছে, 
তাহা স্বপ্নেন্দ্িয় বা [55০1)10 50196 দ্বারা অনুভব করা যায় । ভূবলেকের 
পদার্থকে অল্প আয়াস দ্বার! প্রকট করা মার। হয়ত তীব্র ভক্তি বা তীত্র 
আগ্রহ দ্বারা জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্রউক্ত্িয় লাভ “কর! যায়। পবিত্র 
জীবনীতে অল্ল আয়াসেই সেই ইন্দ্িয়ের বিকাশ হয়। তাই অন্থত্র 
রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,__ 
চেদগ্ঠাপিদিরৃক্ষেবন্‌ উৎকগার্তা নিজপ্রিয়াঃ 
তাং তাং লীলাং ততঃ রুষ্ে দশয়েৎ তান্‌ কূপানিধিঃ ॥ 
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ ভি ভাগবতোত্মৈঃ | 
অগ্ভাপি দৃশ্তাতে কৃষ্চঃ ক্রীড়ন্‌ বৃন্দাবনান্তরে ॥ 
লঃ ভাঃ পূর্ব, ১৪২ 
অগ্ঠাপি যদি কৃষ্ণের প্রিয় ভক্তগণ উতকণ্ঠায় কাতর হইর1 কৃষ্ণলীলা 
দেখিবার ইচ্ছা করেন, কৃপানিধি কৃষ্ণ তাহাঁদগকে অভিপ্রেত সেই সেই 
লীলা! দেখাইয়া থাকেন। 
প্রেমে বিবশ কোন কোন ভাগবতোত্তম, আজও শ্রীকুষ্ণকে বৃন্দাবন 
মধ্যে লীলায় দেখিতে পান। 
তত্র প্রকটলীলায়ামেবস্তাতাং গমাগমৌ | 
গোকুলে মখুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাঞ্চ শাঙ্গিণঃ ॥ 
প্রকট-লীলাতেই বলা যায় যে, কৃষ্ণ গোকুল, মথুরা, কিংবা দ্বারকা হইতে 
গমন করিলেন, কিংবা সেথানে আগমন করিলেন । 


২৩৬ ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


বাস্তত্র তত্রা প্রকট স্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ। 
ইত্যাহ জয়তীত্যাদি পদ্যাদিকমভীক্ষশঃ ॥ ১৫৮ 

যে সকল লীগা গোকুলাদিতে অপ্রকট বলিয়া কথিত হয়, যে সকল 
লীলা প্রপঞ্চাগোচর ন। হইলেও গোকুলাদিতেই নিত্য বিরাজ করিতেছে । 

এই মপ্রকট-লালাতে শ্রীকূঞ্চ বৃন্দাবন ছাড়িরা কুত্রাপি গমন করেন 
না। প্রকট-লীলাতেই গমনাগমনের কথা উঠে। “কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া 
মথুর। গমন করিলেন,” অপ্রকট-লীপায়, একথা বলা চলে না। 

“জয়তি জননিবামো৷ দেবকীজন্মবাদে।+ ইত্যাদি শ্লোকে 'জরতি+ ইত্যাদি 
শবে যে বর্তমান কাল ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নিত্য অকপট-লীলারই 
স্ুচক। এইবার প্রকট-লীলার বর্ণনা করা যাইতেছে । 

দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্জাজ্ঞরা ॥ 
বস্ুদেবাদিকানাং যে স্বর্গেহংশাঃ কশ্যপাদরঃ ॥ 
নিত্যলীলান্তরস্তথৈস্তে বন্থুদেবাদিভিগতাঃ। 
সাধুজযমংশিভি স্তত্র জায়ন্তে শুরমুখ্যতঃ ॥ ১৫৯ 

'িবস্তিরংশৈরযদুমূপজন্ততাম্‌_ পদ্ম ত্রহ্ধাকর্তৃক এইরূপে আদি হইয়া 
দেবগণ অংশরূপে অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, নিত্যলীলার পরিবারবর্গ 
বন্থদেবাদি, স্বর্গে অবস্থিত তাহাদের অংশ কণ্তপাদ্দির সহিত মিলিত হইরা, 
শূরসেন প্রসৃতি হইতে জন্মলাভ করেন । 

যদ্বিলাসো মহা শ্রীশঃ স লীলাপুরুযোত্বমঃ | 
আবিবুভূষুরত্রাবিষ্কৃত্য সন্র্ষণং পুরঃ | 
অন্তঃস্থিতা বিষবর্তব্য তদন্যবাৃহ ঈশ্বরঃ | 
হৃদয়ে প্রকটস্তস্ত ভবত্যানকছুন্দুভেঃ ॥ 
ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ এয়া | 
্বাপরস্তাবসানেহস্মিন্‌ অষ্টাবিংশে চতুযুগে। 


লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ণ-তত্ব। ২৩৭ 


ক্ষীরান্ধিশায়ি যদ্রূপ মনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্‌। 
তদিদং হৃদর়স্থেন রূপেণানকছুন্দুভেঃ | 
কা প্রাপা ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবুকীহৃদি ॥ 
প্রেমানন্দামুতৈস্বস্তা বাৎসলোক স্বরূপিভিঃ | 
লাল্যমানে। হরিস্তত্র বদ্ধতে চন্দ্রমা ইব ॥ ১৬০ 
যে লীলাপুরুযোত্তম শ্রীরুষ্ণের বৈকুণ্ঠাধিপতি মহাবিষুর বিলাস, সেই 
রুষ্ণ অত্রধামে আবির্ভাব করিতে ইচ্ছা! করিয়।, প্রথমে দ্বিতীয় বৃহ সন্কর্ষণকে 
মাবিষ্রুত করিলেন। পরে অন্তঃস্থত তৃতীয় ও চতুর্থ বাহরূপ প্রছ্যয় ও 
অনিরুদ্ধকে ভবিষ্যতে আবিষ্কত করিব, এই ইচ্ছা করিয়া, ঈশ্বর আনক- 
চন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হঈলেন। 
পৃথিবীর ভার হরণের জন্য এবং দেবতা দিগের প্রার্থনা পুর্ণ করিবার জন্য 
দ্বাপরের অবসানে এই অষ্টাবিংশ চতুুগে, ক্ষীরান্ধিশায়ী পুরুষ (বাহাীকে 
“অনিরুদ্ধ' বলে) আনকদুন্দুভির হৃদযস্থ রূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হন। 
তখন সেই সম্মিলিত মৃত্তি দেবকীর হৃদয়ে প্রকটতা লাভ করে। 
দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামুত দ্বারা লালামান হইয়া হরি দেবকী 
হৃদয়ে চন্্রমার ন্যায় বুদ্ধিগ্রাপ্ত হন্‌। 
ঘদ্দিও রূপগোস্বামী ম্বর়ং ভগবান্‌ কুষ্ণের ব্স্ুদেব হৃদয়ে আবির্ভাবের : 
কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রকারান্তরে দে আবির্ভাব যেন প্রথম ব্য 
বাস্থুদেবেরই বল! হঈল। পরিস্কার ভাবে, এই কথা ঝলিলে, শুকদেবের 
উক্তির সহিত কথাটি সঙ্গত হয়। 
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥ ভা-পু-১০-২-১৬ 
বলদেব বিদ্যাভিঘণ বলেন, দেবকী হৃদয় বলিলে, এখানে দেবকীর গর্ভ 
বুঝিতে হইবে । কারণ ভাগবতে গাছে”_ | 
দিষ্যান্থ ! তে কুক্ষিগতঃ পরঃপুমান্‌। 


২৩৮ শ্রীত্রীচৈতন্ত কথা । 


কিন্তু পরবত্তী গ্লোক বিচার করিলে, রূপগোস্বামার এরূপ তাৎপর্য বোধ 
হয় না। 
'্থ ভাদ্রপদার্টম্যা মসিতায়াং মহানিশি। 
তন্তা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং স্তিসন্ননি। 
দেবকীশরনে তত্র কৃষ্ণ; প্রাদুর্ভবত্যসৌ ॥ 
জনরিত্রী প্রন্থতিভি স্তা ভিরি ত্যবগম্যতে | 
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত ॥ ১৬১ 
অনন্তর ভাদ্রমাসের কুষ্টাষ্টমা তিথিতে, দেবকীর হৃদর হইতে আপনাকে 
তিরোহিত করিয়া, কুষ্চ দেবকার শরনে প্রাছুভূতি হইরাছিলেন। জনন 
প্রভৃতি মনে করিলেন, লৌ-কক প্রকারেই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। 
ইহাতে বুঝা যায়, রূপগোস্বামী বলিতে চাহেন, অলৌকিক প্রকারে 
কৃষ্ণতত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকছুন্দুভিঃ | 
তত্র স্ম্ত স্থুতং তন্তাঃ সুতামাদার নিঃনরেৎ ॥ ১৬২ 
অনন্তর আনক-ছুন্দুভি ব্রজেশ্বরীরগৃহে প্রবেশ করিয়া)” সেখানে নিজের 
পুত্রকে রাখিয়া ব্রজেশ্বরীর কন্ঠাকে গ্রহন করিয়া বহির্গমন করেন। 
সোহয়ং নিত্যন্ৃতত্বেন তন্ত! রাজত্যনাদিতঃ | 
কৃষ্ণঃপ্রকটলীলায়াং তন্বারেণাপ্যভূৎ তথা ॥ ১৬৩ 
সেই কৃষ্ণ নিত্যলীলার নিত্য যশোদার পুন্র হইয়া অনাদ্িকাল হইতেই 
বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু প্রকট লীলাতেও কৃষ্ণ যেমন দেবকীর 
দ্বারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যশোদার দ্বারেও জন্মলাভ করিয়া- 
ছিলেন।, 
একি কথা, গোর্সাই ঠাকুর! এ আবার, কি বল! কৃষ্ণ দেবকার 
“গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার তিনি যশোদার গর্ভেও জন্ম- 


লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ত-তত্ । ২৩৯ 


গ্রহণ করিয়াছিলেন।  প্রকট-লীগা, অপ্রকট-লীলার গৃঢ় রহম্ত এখন 
রেখে দাও | গ্রকট-লীলার কুষ্ণ দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! রূপ! 
তোমাকে চৈতন্তদেব কতক আভানে, কতক স্বপ্নে, কি তত্ব শিখাইয়া- 
ছিলেন। তুমি ত হাঙ্গতে বলির গেলে, কৃষ্ণ দুইবার প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন,__গোল লাগিল, ভক্তপমাজে। এককালে, ছুইজনের গভ 
হইতে উৎপন্ন হইবার তাতপর্য্য কি? ভাগবতেও ত একথা বলে না। 
এককালে দুইজনের গর্ভে জন্মগ্রহণ ত ভরানক কল্পনা-গৌরব। এত 
ভগবানের বুথ। চেষ্টা | তবে কি কৃষ্ঝ গ্রকটভাবে ছুইকালে, দুইবার 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যগাক্‌, আমার কল্পনা আমি রাখি। বলদেব 
বিগ্যাভূষণ আগে কি বলেন, শুনি । 

*প্রকট-লীলাতে কৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার 'রসপুভ্র, এরূপ পাঠ 
দেখা যায়। অগ্রকট-লীলাতেও কি পুত্র ভাব আছে? এই সন্দেহ 
নিরাকরণের জন্য, রূপগোস্বামী এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। যিনি অনাদি 
কাল হইতে তাহার, অর্থাৎ দেবকী ও যশোদার নিত্য পুত্র হইর়। বিরাজ 
করিতেছেন, সেই, কৃষ্ণ প্রকট-লীলাতে ( তদ্দারেণ ) দেবকী মাতা হইতে, 
(অপি) এবং “অপি' শব্দ দ্বারা জানা যার যে, যশোদা-মাতা হইতেও, 
(তথা) লোকরীতি অনুসারে, প্রাদুভূতি হইরাছিলেন1 প্রকট প্রকাশে, 
দেবী ও যশোদ। দুইজনের গর্ভ হইতেই শ্রীকুষ্ঝ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, 
একথা শুকদেবও বলিয়াছেন। দেবকীর গর্ভের কথা ত স্পষ্টই আছে। 
যশোদার গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, অস্ফুটভাবে শুকদেব বলিয়াছেন। 
. ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-প্রকরণে আছে,__ 
নিণীথে তম-উদ্ভুতে জায়মানে জনার্দানে | 
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিঃ সর্বগুহাশয়ঃ | 
আবিরাসীদ যথ। প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুলঃ ॥ ১০/৩।৮ 


২৪০ | শ্রীপ্রীচৈতন্ঠ কথ!। 
আবার 
_. যশোদা নন্দপত্বীচ জাতং পরমবুধাত। 
.ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মতিঃ ॥ ১০-৩-৫৩ 
পূর্বাশ্লোকে, “দেবক্যাংং এই শব্দে “দেবকীতে ও যশোদাতে” বুঝিতে 
হইবে । এককালেই শ্রীকুষ্ণচ দেবকী ও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। হৃরিবংশেও এই কথা আছে, 
গর্ভকালে তবসপূর্ণে অষ্টমে মাসি তেক্সিয | 
দেবকীচ যশোদাচ স্ুযুবাতে সমং তদা! ॥ | 
গর্ভকাল পুর্ণ না হঈতেই, অষ্টম মাসে দেবকী 'ও যশোদা এককালেই 
প্রসব করিয়াছিলেন । “মং শব্দের অর্থ যুগপৎ । এই শ্লোকে বুঝায় 
যে, এককালে দেবকী ও যশোদার পুল্র জন্মিয়াছিল। ভগবভীর জন্ম 
কিঞ্চিৎ পরে হইব়াছিল। ভাগবতেও একথা আছে,_ 
ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ স্থুতং সমাদায় স সৃতিকাগৃহাৎ 
যদা বহির্ণন্থমিয়েষ তর্্যজ! যা যোগমায়াজনি নন্দজায়রা ॥ ১০-৩-৪৮ 
এইজন্য ভগবতীকে 'কুষ্কানুজা, বলে। কিঞ্চিৎ পুর্বোত্তরভাবে, 
যশোদার গর্ভে অপত্যদ্বয়ের জন্ম গ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু বান্গদেব ও যশোদা 


তাহা দেখিতে পান নাই। 
যশোদা নন্দপত্ীচ জাতং পরমবুধ্যত। 


ন তদ্বেদ পরিশ্রাস্ত৷ নিদ্রয়াপগতস্থৃতিঃ ॥ 

_ বান্ুদেব-পত্বীর ন্যায় নন্দপত্ী ভগবৎ লক্ষণ অবলোকন করিয়া, . 
স্বগর্ভজাত শিশুকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন। যশোদার ত কন্ঠাও 
হইয়াছিল. এবং তত্রাগত বাসুদেব সেই কন্যাকে লইয়া গেলেন এবং নিজের 
পুত্রকে রাখিয়৷ গেলেন; এ নকল কথা যশোদা! দেবী জানিলেন না কেন? 
তাহার উত্তরে, গুকদেব বলিতেছেন যে, তিনি পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং 


লঘুভাগবতামূত এবং কৃষ্ণতত্ব। ২৪৯ 


নিদ্রাভিভূত হওয়াতে তাহার স্বৃতি অপগত হইগ়াছিল। উল্লিখিত ক্লোকের 
এইরূপ অর্থ। 

আদিপুরাণে স্পষ্টই নারদ বলিয়াছেন, 

নন্দগোপগৃহে পুত্র! যশোদ [গর্ভসন্তবঃ | 

এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, “নননস্তাত্বজ উৎপন্নে,” “ভগবান্‌ গোপিকা- 
স্ৃতঃ, এই সকল ভাগবতপুরাণের বাকা মুখ্য অর্থেই গৃহীত হইতে পারে। 

যদি বল, উপগুশ্থাত্মজামেবং রুদত্যা দনদীনবৎ। ( ১০-৪-৭), এই 
শ্লোকে দেবকী ভগবতীকে আত্মজ! বলিলেন, এত মুখ্য অর্থ হইতে পারে 
না। অবপ্ত এখানে মুখ্য অর্থ নহে, আক্ষেপক অর্থও নহে। দেবকী কংসকে 
জানাইতে চাহেন যে, তাহার পুত্র হয় নাই, অষ্টম গর্ভে কন্া জন্বিয়াছে। 
সেই জন স্বপুভ্র গোপনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক তিনি ভগবতীকে আত্মজা 
বলিয়াছেন । 

একথা মানিলাম, কিন্তু শুকদেব যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম গুপ্তভাবে 
কেন বলিয়াছেন? ইহা স্বামীর ইচ্ছা বলিয়৷ জানিতে হইবে। 

নন্দগেহে বাস্থুদেবগেহে চ মে প্রাকট্যং ভবিষ্যতি, স্থিতিস্বৈকরূপ্যেণ 
নন্দগেহে, দ্বৈরূপ্যেণ স্থিতৌ কংসো মাং বিজ্ঞায় পিত্রোঃ ক্লেশং নিক্ষিপেৎ 
ত্ব়াপি মচ্চরিতগায়কেন তখৈব গাতব্যং যথা রহন্তং ন ভিদ্্যেত__ইতি 
স্বামিন ইষ্টিঃ। 

“ননের গৃহে এবং বাস্গুদেবের গৃহে আমার প্রকটভাবে জন্ম হইবে। 
কিন্ত আমি একই রূপে ননের গৃহে অবস্থিতি করিব। ধদি ছুইরূপে, 
ছুই কৃষ্ণ হইয়া আমি অবস্থিতি করি, তাহা হইলে কংস আমাকে জানিতে 
পারিবে এবং আমার পিত। মাতাকে কষ্ট দিবে। তুমি আমার চরিত্রগায়ক, 
তুমিও এইরূপে গান করিবে, যেন আমার রহন্ত তেদ না হয়। এই 
স্বামীর ইচ্ছ। 1% ৯. ডি 


২৪২ ্রীশ্রীচৈতন্ত কথ | 


এই. ত গেল বলদেব বিগ্াভূষণের কল্পনা । রূপগোস্বামী কেবলমাত্র 
আভাস দিলেন, দ্বই কৃষ্ণ ছুই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি স্পষ্ট 
করিয়৷ বলিলেন না যে, সেই ছুই কৃষ্ণ এক কালেই প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। বলদেবও বলিয়াছেন, রূপগোস্বামীও বলিয়াছেন যে, 
এই কথার মধ্যে একট! রহম্ত আছে, যাহা শুকদেব প্রচার করেন নাই। 
কি জন্য শ্রীকৃষ্ণ শুকদেবকে সে কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, 
সে সম্বন্ধে বলদেবের মত আমর গ্রহণ করিতে পারি না। স্বয়ং কৃষণই 
কুষ্ণরহস্তের উদ্ভেদ করিতে পারেন। যদ্দি চৈতন্তদেব রূপগোস্বামীকে 
সে কথা সমগ্রভাবে না বলিয়! গিয়৷ থাকেন, তাহা হইলে আমরা আবার 
তাহার অপেক্ষা করিব। কৃষ্ণমুখেই কৃষ্ণকথা শুনিব। 

কথার এখনও শেষ হইল না। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইল। বলদেব 
বিদ্যাভৃষণের সহিত বিবাদ করা চলে, জীব গোস্বামীর সহিতও ভয়ে ভয়ে 
ছুরুথ৷ বল! চলে, কিন্তু ভক্তের প্রাণম্বরূপ চৈতন্তদেবের দয়িতরূপ রূপের 
নিকট জিনা স্তব্ধ হয়, তর্ক লুক্কায়িত হয়। 

রূপের মুখে চৈতন্যের মধুরবাণী শুনিয়৷ আত্মবিহবল হইতে হয়, 
অমৃত-সিঞ্চিতি কলেবরে জড়তা আসিয়! উপস্থিত হয়। সেই অমৃতময় 
বাণীর অমৃত-প্রবাহে আর' একটিবার মাত্র গা ঢালিয়া দিব। 'দেখিব, 
এই গুট়তম রহস্তের দ্বার আরও কিঞ্চিৎ উদবাটিত করিতে পারি কি 
না। 


যছুপতি কৃষ্ণ ও গোপীবল্পভ কৃষ্ণ। 


কেচিদ্‌ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। 
বৃহ; প্রাহুর্ভবেৎ আস্ঘো গৃহেঘানকছুন্দুভেঃ ॥ 


লঘুভাগবতামৃত, পূর্বথও ১৬৫ । 


কোন কোন প্রাচীন ভাগবত-গণ বলিয়া থাকেন, বন্মুদেবের গৃহে 
আগ্ভব্যহ বাস্থুদেব প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। আর ব্রজে ভগবতী যোগমায়ার 
সহিত শ্রীলীলা-পুরুযোত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যছুনন্দন বৈকুঠ্ঠাধিপতির প্রকাশ মাত্র। তিনি চতুবুর্ণহের মধ্যে 
আগ্বৃহ বাস্তুদেব । গোপীবল্লভ কৃ বৈকুষ্ঠের উপরে বিরাজমান মধুর 
রুষ্ণের আবির্ভাব | 
গত্ব! যুবরো৷ গোষ্ঠং তত্র সুতীগৃহং বিশন্। 
কন্ঠামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্‌। 
প্রাবিশদ্‌ বাস্থুদেবস্ত শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমম্‌ ॥ 
বন্দে ব্রজে গমন করিয়া! যশোদার সৃতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। 
তিনি কেবলমাত্র কন্তাকে দর্শন করিলেন। সেই কন্তাকে গ্রহণ করিয়া 
বন্থদেব মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে বাহথদেব কৃষ্ণ সেই 
্রীলীলাপুকুযোত্তম কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। 
এতচ্চাতি রহস্তত্বাৎ নোক্কং তত্র কথাক্রমে। 
কিন্তু কচিৎ গ্রসঙ্গেন ্চ্যতে প্্ীগুকাদিভিঃ ॥ 


কথাটি অত্যন্ত রহস্তকথা। এই জন্য কৃষ্ণের জন্মগ্রসঙ্গে, এ, 


সি 


২৪৪ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


রহস্ত বর্ণিত হয় নাই; কিন্ত কোন কোন স্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশুকদেবাদি 
খধিগণ ইহার সুচনা করিয়াছিলেন। 

রূপ! যদি অতি রহস্ত কথা হয়, তাহ! হইলে, তুমিই যে সকল 
রহুম্ত প্রকাশ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? মহাপ্রভুও যে তোমাকে 
সমগ্র রহস্ত বলিয়াছেন, তাহাই বা কে জানে! বখন সমগ্র রহস্ত প্রকাশের 
সময় হইবে তখন মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া দ্বারে দ্বারে সেই রহম্ত ব্যক্ত 
করিবেন। ছুই গর্ভে, ছুই কৃষ্ণ । ছুই বিভিন্ন প্রকাশ। একথা যে 
চৈতন্ত-দেব রূপকে বলিয়াছিলেন, চৈতন্ত-চরিতামুতের অন্ত্যলীলার প্রথম 
অগ্যায়ে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু চৈতন্যের উক্তিতে এক কালে 
ছুই কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এমন কথ! পাওয়া যায় না। 

প্রসঙ্গ-ক্রমে শুকদেবাদি যশোদার গর্ভসম্ৃত কৃষ্ণের যে সুচনা করিয়া- 
ছেন, রূপ তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন ;-_ 


নন্বস্তাত্বজ উৎপন্নে জাতাহলাদে৷ মহামনাঃ | 
ভা, পু, ১০-৫-১। 
কৃষ্ণ নন্দের আত্মজ” । 
নন: স্বপুক্রমাদার প্রেত্যাগতমুদারধীঃ । 
| ভা, পু, ১০-৬-৪৩। 
শ্রীকৃষ্ণ ননের স্বপুত্র। 
নায়ং সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকান্ুতঃ। 
ভা, পু) ৯০-৪৯-২১১৪ 
শুকদেব কৃষ্ণকে “গোপিকান্ৃত' বলিলেন। 
বন্তশ্রজে করল-বেত্র-বিষাগ-বেণু-ল্ষপ্রিয় মৃঢুপে পণ্ুপাঙগজায়। 
ভা, পুঃ ১০০৯৪০১। 


যছ্ুপতি কৃষ্ণ ও গোপীবল্লভ রুষ্ণ । ২৪৫ 


ব্রহ্মা কৃষ্ণকে “পশুপাঞঙ্জজ” বলিলেন। পশুপালক নন্দের অঙ্গজাত, 
অবশ্ বাস্থদেবের অঙ্গজাত হইতে ভিন্ন । 
এইবার রূপ যামল-বচনের প্রমাণ দিতেছেন। 
কষ্টোইস্ো যদুস্ভৃতে। বঃ পূর্ণ: সোহস্ত্যতঃপরঃ। 
রন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥ 
দ্বিভূজঃ সর্বদা সোহত্র ন কদাচিৎ চতুভূজঃ | 
গোপ্যৈকয়া যুতন্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদ! ॥ 
পূর্বপ্লোকের পাঠ, চৈতন্ত-চরিতামৃত্ের পাঠের সহিত ভিন্ন । য্ুসস্তৃত 
কৃষ্ণ অন্ত। যিনি পূর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যছুস্তৃত কৃষ্ণ হইতে অন্ত । সেই 
পূর্ণ কৃষ্ণ বুন্দাবন পরিত্যাগ করিয়৷ অন্যত্র গমন করেন না। তিনি 
বৃন্দাবন সর্বদ দ্বিভূজ, কদাচিৎ চতুভূজ হন না। তিনি একমাত্র গোপীর 
সহিত মিলিত হইয়া, সেখানে নিত্যলীলা৷ করিতেছেন। 
অথ প্রকটরূপেণ কষে যছুপুরীং ব্রজেৎ। 
ব্রজেশজতমাচ্ছান্ স্বাং ব্যঞ্জন্‌ বাস্থুদেবতাম্‌। 
যে! বাস্থুদেৰে দ্বিভূজস্তথা ভাতি চতুভূ'জঃ ॥ 
ল, ভা, ১৬৬। 
প্রকটরূপে যখন কৃষ্ণ যছ্ুপুরী গমন করেন, তখন নন্দের ওরসজাত 
রূপ আচ্ছাদন করেন। কেবলমাত্র বন্থুদেবের ওরসজাত রূপ প্রকাশিত 
করেন। ঘিনি বান্থুদেব, তিনি কখনও দ্বিতুজ, কখনও চতুতুজ, কথনও 
মন্্যা, কখনও ঈশ্বর । নন্দনন্দন নিত্য মনুষ্যরূপী মধুর ভগবান্‌। 
তান্ত৷ মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদৃদ্বহঃ | 
দ্বারবত্যাং তথ! যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ ॥ 
মধুপুরে মাথুর-লীলা প্রকটিত করিয়া, তিনি দ্বারকায় গমন করেন, এবং 
সেখানকার প্রসিদ্ধ লীলা! সকল প্রকাশিত করেন। 


২৪৬ ্রীশ্রীচৈতন্য কথা ] 


তত্রাবিষ্ুরুতে ব্যুহং প্রদথায়াখাং তৃতীয়কম্‌। 
যতো! বাহোইনিরুদ্ধাখ্যস্তরধ্যঃ প্রকটতাং প্রজেৎ ॥ 
দ্বারকায় বান্দেব কৃষ্ণ গ্রদ্যান্নাখ্য তৃতীয় ব্যুহ আবিষ্কৃত করেন। 
সেই প্রায় হইতে আবার অনিরুদ্ধাখ্ চতুর্থ বৃহ প্রকটিত হয়। 
ইতি ব্যৃহচতুস্ত লোকোত্তর-চমৎক্রিয়াঃ | 
বিবাহাগ্ঠাশ্চ বুধ! লীলা স্তাত্রৈব বর্ণিতাঃ ॥ 
চতুব্ণহের বিবাহাদি চমৎকার লীল৷ সকল ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। 
ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্‌ মাসান্‌ বিরহোইমুনা । 
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্তিঃ প্রাহুর্ভাবোপমাহরে | 
ত্রিমাস্যাঃ পরতন্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ ॥ ল, ভা, ১৩৭, 
বুন্দাবনের প্রকট-লীলায় কেবলমাত্র তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। 
সেই তিনমাসে উদ্ধবের সংবাদ পাইয়া প্রতিমুহূর্তে তাহারা কৃষ্ণের প্রত্যাগমন 
প্রতীক্ষা করিতেন। এইজস্/ শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষভাবে থাকিলেও তাহার 
প্রাহূর্াবরূপ ক্দত্তি তাহাদের হৃদয়ে হইয়াছিল। তিন মাসের পর দস্তবক্র- 
বধানস্তর, তাহাদের সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতি হইয়াছিল। 
ব্রজাগমনকালে চ পান্োক্তেইস্তচ্চ বর্তৃতে । 

“অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ধে জনাঃ পুক্রদারা দিসহিতাঃ পশু-পক্ষি- 
মুগাদয়ন্চ বান্থুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ 'পরমং বৈকুষ্ঠ- 
লোকমবাপুঃ 1 পদ্মপুরাণ, উঃ খ, ২৭৯-২৭। 

অত্র কারিকে,__ 

_.. ব্রজেশাদেরংশতৃতা যে দ্রোণাদযা অবাতরন্‌ । 
কুষ্ণস্তানেব বৈকুষ্ঠে প্রাহিণো দিতি সাম্প্রতম্‌ ॥ 
প্রেষ্টেভ্যোহভিপ্রিয়তমৈ জনৈ গৌকুলবাসিভিঃ | 
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥ ল, ভা, ১৭২। 


যছপতি কৃষ্ণ ও গোগীবল্পভ কৃষ্ণ । ২৪৭ 


দপ্তবর্ুবধের পর যখন কৃষ্ণ ব্রজে প্রত্যাগমন করেন, তখন যাহা 
ঘটনাছিল, তাহার সম্থন্ধে পন্মপুরাণে মন্তরূপ বর্ণন! আছে । 

গন্নপুরাণ মতে, সেই কালে বান্গুদেবের অনুগ্রহে পুক্রদারাদি সহিত 
নন্দগোপাদি বিমানারূট হইয়! বৈকুষ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলেন । 

এখানে বুঝিতে হইবে, কৃষ্ণের নিত্য-পরিবার নন্দাদির অংশভূত 
্বর্গধাদী দ্রোণাদি ধাহারা৷ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কৃষ্ণ 
কৈকুষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রেষ্ট হইতেও প্রিয়তম গোকুল" 
নিবাসী নিজজনের সহিত রুষ্ণ সর্ব! বুন্দাবনে বিহার করিতেছেন । 

জীব গোস্বামী! আমি ধৃষ্টত। করিয়া তোমার সহিত বিবাদ করিয়াছি। 
বলিয়াছি নন্দাদি সেই কালে মানব-দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ 
গোস্বামী ত সেই কথাই বলিলেন । 

আমার ধষ্টতার কারণ এই যে, আমার ধারণা, এই কথাটির মধ্যে 
একা গভীর রহদ্য নিহিত রহিয়াছে! সেই রহস্যের মুখ বন্ধ করিলে, 
ভবিষ্যতে তাহার উদ্ভেদ অসম্ভব হইবে ! 

যাহা হউক, বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে ন্দাবনের প্রকটলীলা 
অন্তমিত হইল। কিন্তু পুত্রের সহিত নন্দ বৈকুষ্ঠে গমন করিলেন, এ 
কথার রহদ্য রহদাই থাকিয়া গেল। নন্দের ত একটিই পুন্র। আবার 
কি কৃষ্ণ নিভ্ালীলা৷ করিবার জন্য যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? 
আমাদের নিত্ালীলার নিত্য অভিনায়ক কৃষ্ণ লইয়াই প্রয়োজন। সেই 
রুষ্ণ রাধার কৃষ্ণ । সে কৃষ্ণ রাধাভাবছ্যাতি-সুবলিত চৈতন্ত-দেবের কৃষ্ণ। 
সেই কৃষ্ণেরই চৈতন্য-দেহে আবির্ভাব। আবার চৈতন্যদেব কৃষ্ণেরই 
প্রেমভিথারী। রাধাভাব অবলঙ্গন করিয়া সেই কৃষ্ণের বিরহেই চৈতন্তের 
দশ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কৃষ্ণের মাধুর্য্যে জগৎ আজ মধুরতাব 
ধারণ করিতেছে । সেই কৃষ্ণের ভাবে আজ ভক্তহৃদয় আগত হইতেছে। 


২৪৮ শীপ্রীচৈতন্ কথা 


সেই কৃষ্ণের প্রেম চৈতন্তদেব ঘরে ঘরে বিলাইয়াছেন। সেই কুষ্ণকে 
চৈতন্টদেব আমাদের নিকটস্থ করিয়াছেন । 

সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।”-_-এই বীজমন্ত্রে গীতা ধাহার 
নির্দেশ করিয়াছেন, নিগুণ ভক্তির শিক্ষায় কপিলদেব দেবহুতিকে 
প্রচ্ছন্নভাবে ধাহার কথা বলিয়াছেন, ধিনি গোপীদের সর্বস্বধন, শ্রীরাধিকা 
ধাহার পরাশক্তি, সেই মধুর কৃষ্ণের মানসিক সেবা চৈতন্যদেব আমাদিগকে 
শিখাইয়। গিয়াছেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে সেই কৃষ্ণের নাম তিনি প্রচার 
করিয়াছেন। সেই গোপীবল্পভ কৃষ্ণ যদুপতি কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। 


“কৃষ্ণবর্ণ, ত্বিষাহকৃষ্ণং।” 


নিমি রাজা নবঘোগীন্রকে প্রশ্ন করিলেন, 
কম্মিন কালে স ভগবান্‌ কিং বর্ণ; কীদুশো! নৃভিঃ । 
নায়। বাঁ কেন বিধিন৷ পৃজ্যতে তদিহোচ্যতাম্‌ ॥ 
ভা, পুঃ ১১-৫-১৯। 
সত্য ও ত্রেতা যুগের অবতার-প্রসঙ্গ শেষ করিয়। করভাজন খষি উত্তর 
করিলেন-_- 
দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্তামঃ পীতবাস! নিজাযুধঃ। 
শ্রীবৎসাদিভিরস্কৈশ্চ লক্ষণৈ রুপলক্ষিতঃ। 
দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্তামবর্ণ। তিনি পীতবসন ও শঙ্খক্রাদি-ধারী। 
শ্রীবৎসাদি তাহার উপলক্ষণ, তাহাকে কি বলিয়া লোকে পুজা 
করে? 
নমন্তে বাস্থদেবায় নমঃ সন্র্ষণায় চ। 
প্র্যায়ায়ানিরুদ্ধায় তৃভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ 
নারায়ণায় খষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে ৷ 
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ 
আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিল না, ইনি বাসদের কৃষ্ণ, যিনি নারায়ণ 
খষির শরীরে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন | 
ইতি দ্বাপর উত্বীশ স্তবস্তি জগগদীশ্বরম্। 
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শুগু॥ . 
ছে রাজন্! ছ্বাপরে এইক্সপে জগদীশ্বরের স্তব করে। নানা 


২৫০ শ্রীহীচৈতন্ত কথা । 


তন্ত্রের বিধান অনুদারে, কলিযুগে তাহার যেরূপ আরাধনা, তাহা শ্রবণ 
করুন্‌। 
রুষ্ণবর্ণং ত্বিষাইরুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদম্‌। 
যজ্জৈঃ সন্থীর্ভনপ্রায়ৈরষজস্তি হি স্থমেধসঃ ॥ 
কলির আরাধ্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কান্তিতে অরুষ্ণ বা শ্বেত। 
তাহার অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র-ও পারিষদ আছে। অঙ্গাদি সহিত দেই অরুণ 
কুষ্ণকে, বুদ্ধিমান্‌ পুরুষের! সঙ্কীর্ভনময় যজ্জদ্বার! পূজা করেন । 
এই শ্লোকদ্বারা ভাগবত মুক্তকণ্ে বলিতেছেন, দ্বাপরের বাসুদেব কুষ্ণ 
হইতে কলির অরুষ্ণ কৃষ্ণ ভিন্ন । 
চৈতন্গদেবে এই অকুষ্ণ কৃষ্ণের আবির্ভীব। বৈষ্ণবেরা নানা অর্থে 
“কৃষ্ণবর্ণ, ত্বিষাইকুষ্ণং” শ্লোকের অনুবাদ করেন, এবং এই শ্লোক মহাপ্রভু 
চৈতন্যদেবে প্রয়োগ করেন। 
কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজস্তে ছ্যাতিভরাৎ 
 অকষ্কাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুতকীর্ভন-ময়ৈঃ | 
উপাসাঞ্চ প্রাহর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং 
স দেবশ্চৈতন্তাক তিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ স্তবমালা, 
কলিযুগে পণ্ডিতগণ সাক্ষাতভাবে ধাহার পুজা করেন, শরীরের অত্ন্ত 
ছ্যুতিবশতঃ যিনি অকুষ্ণাঙ্গ অথচ যিনি কৃষ্ণ, ধাহাকে উতৎকীর্ভনময় যক্তদ্বারা 
পুজা করা যায়, ধাহাকে সকলে চতুর্থাশ্রমী পরমহংসগণের উপাস্ত বলেন, 
চৈন্তারুতি সেই দেব আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপাবিস্তার করুন। 
কুষ্ণসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে জীব গোস্বামী বলেন,__ 
অন্তঃকৃষ্ণং বহিগৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্‌। 
কলৌ সন্কীর্ভনা্ঘৈঃ ম্ম কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতাঃ ॥ 
ধিনি অভ্যন্তরে ক ও বহির্দেশে গৌরদেহ ধারণ করিয়া, অঙ্গাদির 


“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকুষ্ণং” | ২৫১ 


বৈভব দর্শন করাইয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্থীর্তনাদি দ্বারা সেই 
কুষ্ণটৈতন্ের আশ্রয় গ্রহণ করি। 
শুন ভাই এই সব চৈতন্ত-মহিমা | 
এই শ্লোকে কহে তার মহিমার সীম! ॥ 
কৃষ্ণ এই ছুইবর্ণ সদা ধার মুখে । 
অথবা কুষ্ণকে তিতে। বর্ণে নিজ মুখে ॥ 
কৃষ্খবর্ণ শব্দের অর্থ ছুইত প্রমাণ । 
কৃষ্ণ বিন্থু তার মুখে নাহি আইসে আন ॥ 
কেহ তারে বলে যদি রুষ্ণবরণ। 
আর বিশেষণে তাহ। করে নিবারণ ॥ 
দেহ-কান্ত্যা হয় তিহ অকুষ্ণবরণ । 
অকুষ্ণবরণে কি পাতবরণ ॥ 
প্রত্যক্ষ তাভার তণ্তকাঞ্চনের ছ্যুতি। 
ধাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্তরতি ॥ 
জীবের কলুষ তমে। নাশ করিবারে । 
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নান। অস্ত্র ধরে ॥ 
ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্ম বা অধরা । 
তাহার কল্লাষ নাম সেই মহাতমঃ ॥ 
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্ে চায়। 
করিয়। কলাষনাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ 
চৈ, চ, আ, লী, ৩য় পরিচ্ছেদ । 
এই “অকৃষ্ণা্ কৃষ্চের সহিত দ্বাপরের কৃষ্ণের যে ভেদ, ভাগবতের 
সহিত মহাভারতের দেই ভেদ, শুকদেবের সহিত ব্যাসদেবের মেই ভেদ, 
নিগুণ ভক্তির সহিত স্বধর্শামূলক সগুণ ভক্তির সেই ভেদ। 





২৫২ জীপ্রীচৈতন্ত কথ! । 


ৃ্টানুযাস্ত মৃিমাঝ্বজ মপ্যনগ্রং দেব্যো হ্যা পরিদধুন” স্থতস্ত চিত্রম্‌। 
তথবীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগছুস্তবাস্তি স্ত্ীপুং ভিদা ন তু স্থৃতস্ত 
বিবিজদৃষ্টেঃ ॥ ভা পু, ১-৪-৫। 

পুজ শুকদেব প্রব্রজ্য করিয়। সরোবরের তীর দিন! গমন করিলেন। 
তিনি নগ্ন থাকিলেও দেবকন্ত।রা জলকেলি করিতে করিতে তাহাকে 
দেখিয়। লক্জিত হঈলেন না। বন্ধ পিত। ব্যাসদেব সেই পথে তাহার 
অন্থুগমন করিলেন । তখন লঙ্জাবণতঃ দেবকন্ঠার| বন্থ পরিধান করিলেন । 
এই বিচিত্র ঘটন| দেখিয়। ব্যানদেব তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন । 
দেবকন্ঠার| বলিলেন,_-“আপনার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান আছে। কিন্তু 
আপনার পুন্র সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করিতেছেন। তাহার এই ভেদ- 
জ্ঞান নাই 1৮ 

ব্যাসদেব বিশাল মহাভারত রচনা করিয়াও হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারেন নাই।* “আমি ভরত-বংশের আখ্যান করিতে গিয়! সমগ্র বেদের 
অর্থ দেখাইয়াছি। এই মহাভারতে ধর্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এমন 
কি স্ত্রী-শূত্রাদিও ইহার মধ্যে আপনাদের ধর্খ দেখিতে পাইবে। তথাপি 
আমার আত্মা 'অসম্পন্ধের ন্তায় বোধ হইতেছে । 'তবে কি আমি ভাগবত- 
ধর্ম নিরূপণ করি নাই? এই ভাগবত-ধর্ণই পরমহংসদদিগের প্রিপ্ন। এমন 
কি এই ভাগবতধর্্ম অচ্যুতেরও প্রিয় ।” 

সময় বুঝিয়! নারদ খষি সেই বিবিক্ত প্রদ্দেশে উপনীত হইলেন । তিনি 
বলিলেন, প্বাগদেব !. তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহাই সত্য ।” 

যথ। ধর্থদযশ্চার্থা মুনিবর্ধ্যানুকীর্ডিতাঃ। 
ন তথা বাস্দেবস্য মহিমা হান্ুবর্ণিতঃ ॥ ভা, পু, ১-৫-৯ 

হে মুনিবর্ধা, তুমি ধর্ম, মর্, কাম ও মোক্ষের যেন্পপ বর্ণন! করিয়াছ, 

বান্ুদেবের মহিমা সেরূপ কীর্তন কর নাই! 


“কৃষ্ণবণং তিষাহকৃষ্ং” | ২৫৩ 


নৈষবনধ্যমপ্যচযুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানফলং নিরগ্ীনম্‌। 
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ণ যদপ্যকারণম্‌ ॥ 
নিরুপাধি ব্রন্ধজ্ঞানও ভগবন্তাব-বর্জিত হইলে শোভা পায় না। কর্ম 
সকামই হউক বা নিষ্কামই হউক, তাহার ত কথাই নাই। 
'ততোহন্থা কিঞ্চন যদ্দিবক্ষতঃ পৃথগ ভুশস্তৎ কৃতরূপনামতিঃ। 
ন কঠিচিৎ ক্কাপিচ দুঃস্থিতা মতিলভেত বাতাহতনৌরিবাম্পদম্‌ ॥ 
এক ভগবানেরই যথাসাধা বর্ণনা! কর। তাহা ভিন্ন আর যাহা কিছু 
বলিতে ইচ্ছা করিবে, লোক একে ভেদদশী, নানা রূপ ও নামসমন্থিত 
তোমার সেই বাক্যে তাহাদের বুদ্ধি স্থিরতা-লাভ করিবে না। বাতাহত 
নৌকার স্ায় তাহাদের বুদ্ধ ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। 
ত্ক্ত। স্বধন্মং চরণাঘুজং হরের্ডজন্নপক্কোহথ পতেত্বতো যদি । 
যত্র কবা!হভদ্রমতূদমুস্ত কিং কোবার্থ আপ্তোইভজতাং স্বধন্মৃতঃ ॥ 
যদি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ হরির চরণানুজ ভজন! করে, সে 
অপক্ক অবস্থাতেও যদি পতিত বা মৃত হর, তাহ। হইলে সে যে অবস্থাতেই 
থাকুক, ব! যে বংশেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করুক, তাহার অগ্গল হয় না। আর 
্বধন্ম আচরণ করিয়া কেহ যদি হরির ভজন। না করে, তবে সেই ঝা 
কোন্‌ অর্থ লাভ করে? 
ব্যাসদেব শররধর্্যমার্গে ঈশ্বরকে দেখাইয়াছেন। তিনি অপর! প্রকৃতি 
ও পর প্রকৃতির ঈাশতাকে দেখাইয়াছেন। বিশ্ব ও প্রকৃতির পারে 
তাহার কি নিঞ্জরপ, নাই? সেই আনন্দময়নের কি আননদমুস্তি নাই, যাহা 
দেখিয়৷ জগৎ আনন্দলাভ করিতে পারে, ভয় বিসর্জন করিতে পারে, 
অমন্ত্রমে ভগবানকে আলিঙ্গন করিতে পারে। ভগবানের কি নিজরূপ 
নাই? তিনি কি সর্বদাই শাসনকর্তা। তাহার কি নিজজন নাই, 
যাহাদিগকে শাসন করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, যাহারা তাহার 


২৫৪ | শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


শাসনাতীত, যাহারা তাহার সহকারী, যাহারা তাহার হৃদয়াধিকারী। 
এই সংসারের ভেদজালের মধ্যে, এই ভেদের অত্যন্ত সংঘর্ষণে, এই 
'আমি-তুমি'র নিরস্তর কলরবে, এমন কি ্বৈত-শাসন-কারী বেদ, বিধি, 
ধর্মের চীৎকার রবে না ভগবানের মধুর স্বরূপ জান! যায়, না ত্তাহার 


নিজজনের মাহাত্ম্য অনুভব করা যায়। 
কেবল মাত্র অকৈতব-ধর্মে ভগবান্কে জানিতে পারা যায়। 


অকৈতব-ভক্তি। 


অকৈতব-ভক্তি নিগুণ-ভক্তির নামান্তর মাত্র। যে ভক্তিতে 
ভগবানের সহিত ব্যবধান নাই, এবং যে ভক্তির মূলে কোন হেতু নাই, 
তাহাকে অকৈতব-ভক্তি বলে। শশবধ্যজ্ঞানে ভগবানকে দূর হইতে 
প্রণাম করিতে হয়, এই জন্য-ধীশবর্্য ঈশ্বরের সহিত ব্যবধান করিয়। দেয়, 
অতএব শ্রশ্বর্্য কৈতবের মধ্যে। ভেদের শাসনের জন্ত বেদের বিধি। 
ভেদের মধ্যেই সে বিধি ভাল লাগে ও সেই বিধি ভক্তের সহায়ক হয়। 
কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র ভগবৎ-সন্বন্ধ এবং ভগবৎ-ফস্বন্ধেই অন্যের সহিত 
সম্বন্ধ, সেখানে বিধি ভগবানের সহিত ব্যবধান করিয়! দেয়; অতএব 
বিধিও কৈতবের মধ্যে । ভূক্তি নিজের ভোগ, মুক্তি নিজের বন্ধ-মোচন। 
শুদ্ধ ভক্তিতে নিজের চিন্তা নাই, কেবলমাত্র ভগবং-ভাবন! ও ভগবানের 
কাধ্য সাধন । অতএব ভুক্তি ও মুক্তি, দুষ্ট সমানভাবে কৈতব। 
মন্প্তণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশরে । 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহম্বুধৌ ॥ 
লক্ষণং তক্তিযোগন্ঠ নিগুণস্ত হুদাহৃতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা৷ ভক্তিঃ পুরুযোত্তমে ॥ 
সালোক্য-সার্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপুফত | 
দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যস্তিক উদ্দাহৃতঃ। 
যেনাতিব্রজ্য ব্রিগুণং মন্ভাবায়োপপদ্ভাতে ॥ 
ভা, পু ৩২২৯ 


২৫৬ ্রীশ্রীচৈতন্য কথা । 


কপিলদেব নিগুণ-ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন এই অটৈতৰ 
নিগুণ ভক্তি লইয়াই ভাগবতপুরাণ। 
“ধশ্মঃ প্রোজ বিত কৈতবোহত্র পরমো নির্মৎদরাণাং সতাম্” ১-১-২। 
এই ভাগবত পুরাণে নমতসর দাধুদদিগের জন্ত পরম ধর্ম নিরূপিত 
হইয়াছে, যে ধন্মে কৈতব প্রকুষ্টরূপে ত্যক্ত। 
শ্রীধরস্থামা বলেন-“উদ্ভুঝিতং কৈতবং কলাভিদদ্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্‌ স। 
প্রশন্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণো ধর্মো- 
নিরূপ্যতে ৮ 
অর্থাৎ এ ধর্মে কলাভিদন্ধীনরূপ কপটত। নাই। এমন কি মোক্ষেরও 
অভিসন্ধান নাই। কেবলমাত্র ঈথরারাধন-লক্ষন এই ধর্ম । 
এই ভাগবতধন্ম প্রচারের জন্তই মহাপ্রভুর অবতার। তিনি এই 
ভাগবতধন্মের জরস্ত, জীবস্ত, চূড়ান্ত উদাহরণ । 
প্রহলাদ কথিত নবধ! ভক্তি এই ভাগবত-ধর্মের বীজমন্ত্র ৷ 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অর্চনং বন্দনং দাস্তং সথ্যমাত্ম নিবেদনম্‌ ॥ 
প্রথমে হরির নাম ও লীল। শ্রবণ। তাহার পর হরিনামের ও হবি- 
লীলার উচ্চ সন্কীর্তভন। তাহার পর হরির নিত্য ম্মরণ ও মনে মনে নিত্য 
নাম গ্রহণ। তাহার পর মন্দিরে পরিচূর্ধা। তাহার পর প্রতিমাদিতে 
তাহার পূজন। তাহার পর হরির বন্দনা । এইরূপে শান্তভাব আসিরা 
উপস্থিত হয়। তাহার পর নিত্য ভগবানের দাসত্ব। জীবে দয়া ও অনুরাগ 
এবং জীবের উপকারই ভগবানের 'দাদত্ব। 
ন্চাদাবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মা্কৎ | 
যাবন্ধ বেদ স্বহৃদি সর্ধূৃতেঘরস্থিতম্‌॥--ভা, পু, ৩২, ৯--২৫ 
'সেইকাল পর্য্যন্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের 'আরাধনা করিবে, ঘে কাল 


অটৈতব-তক্তি। ২৫৭ 


পর্য্স্ত আপনার হৃদয়ে .এবং সকল প্রাণীতে তাহাকে অবস্থিত বলিয়! 
জানিতে না পারিবে । 
অথ মাং চারার কৃতালয়ম্‌। 
অর্থয়েন্দীনমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥-_-৬-২৯-২৭ 
আমি সকল ভূতে অবস্থিত, সকল ভূতেরই আত্ম! । এই জন্য অভিন্ন 
দৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে দান, মান ও মৈত্রী দ্বারা পূজা করিবে। 
ইহাই হইল ভগবানের দাসত্ব । তাহার পর সখ্য। ভগবানের সহিত 
এত্তদূর ঘনিষ্ঠতা! আসিয়া পড়ে যে, ভক্ত তখন ভগবানকে আপনার বলিয়া 
জ্ঞান করেন, এমন কি ভগবানকে আপনার সখ! বলিয়! বিবেচনা করেন। 
বাৎল্য-ভাবও এই সখ্যভাবের অন্তর্গত। তাহার পর মধুর-ভাবে আত্ম- 
নিবেদন। 
মারা নর 
মহা প্রভু চৈতন্তদেব শ্রবণ 'ও নাম-মনথীর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া আম্ম- 
নিবেদন পর্য্যন্ত তক্তির সকল অঙ্গই নিজ লীলা! দ্বারা দেখাইয়াছিলেন এবং 
অধিকারি-ভেদে নবধা ভক্তির সকল অই প্রচার করিয়াছিলেন। 
ভক্তির কপটতা। তিনি একেবারে সহ করিতে পারিতেন ন!। স্থৃতরাং 
ভক্তগণকে তিনি সর্বদা অকপট-অকৈতব ভক্তির শিক্ষ/ দিতেন, এবং 
মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে তাহাদের পরীক্ষা লইতেন। 
আরদিন প্রভূ গেলা জগন্নাথ দরশনে | 
দর্শন করিলা জগন্লাথ শয্যোখানে ॥ 
পুজারি আনিয়া থাল! প্রসা্দায় দিলা । 
গ্রসাদার থাল! গাঞ। প্রভু হর্য হৈলা। ॥ 
সেই প্রসাদার থালা অঞ্চলে বান্ধিয়া 
উট্টাচার্ষ্যের ঘরে আইলা স্রাযুক্ত হৈয়া ॥ 


২৫৮ 


শ্ীস্্রীচৈতন্ত কথা । 


অরুণোদ্দয় কালে হৈল প্রস্থুর আগমন । 
সেহকালে ভট্টাচার্যের হৈল জাগরণ ॥ 
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য ভাবিল। 


.কুষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িল ॥ 


বাহিরে প্রভুর তেহো৷ পাইল দরশন । 
আস্তেপব্যস্তে আমি কৈল চরণবন্দন ॥ 
বসিতে আসন দিয়া দৌহেতে বসিল৷। 
মহা প্রসাদার খুলি প্রভূ হাতে দিলা ॥ 
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন। 
কৃতার্থ হইয়৷ প্রমান করিল ভক্ষণ ॥ 
স্নান সন্ধ্যা দস্তধাবন ষগ্যপি না কৈল। 


চৈতন্য গ্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ॥ 


তক্তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি লৈল। 


' এই গ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ 


শুফধং পযুযষিতং বাপি নীতং ব1 দূরদেশতঃ | 


সগ্লাপ্তমান্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্ষ্য৷ বিচারণ। ॥ . 
' ন দেশনিয়মন্তত্র ন কালনিয়মন্তথা ৷ 
প্রাপ্তমন্ং ভ্রুতং দৃষ্টে 9ভোঁক্তব্যং হরিরব্রবীৎ 1-_পদ্ুপুরাণ 


দেখি আনন্দিত ছৈল মহাপ্রতুর মন। 
প্রেমাবিষ্ট ইয়া: কৈল! তারে জ্বালিঙ্গন ॥.. 
দুইজন ধরি দৌছে করেন নর্ভন.। :. 
দোহার প্পশেতে 'দৌহার প্রফুল্প হল:মন। 
স্বেদ: কম্প 'অক্রু €টীহে আনন্দে ভাসিলা, 
রপ্রমারিই-হএগ। গু কছিতে লাগিলা15 


অকৈতব-ভক্ত। ২৫৯ 


আজি যুগ অনায়াসে জিনিন্ুু ত্রিতুবন। 
আজি মুঞ্চ করিম বৈকুঠ্ঠে আরোহণ ॥ 
আজি মোর পূর্ণ হেল সব অভিলাষ । 
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রপাদে বিশ্বাস ॥ 
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈল৷ কৃষ্ণাশ্রয় । 
কৃষ্ণ নিফপটে হৈল! তোমারে সদয় ॥ 
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। 
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন ॥ 
আজ কুষ্প্রাপ্তি-যোগ্য হেল তোমার মন। 
বেদ ধন্ম লজ্বি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 
৭ ॥ __ চৈতন্ত-চরিতামূত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য. বেদের বিধি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন, তখন 
নিশ্চয় জান। গেল যে, ভগবৎ-প্রেম তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে । 
সে হৃদয়ে কি আর মুক্তি স্থান. পায়? ভগবানের দেব! ছাড়িয়া মুক্তি? 
নিজের জন্ত মুক্তি? শুদ্ধ ভক্তিতে মুক্তি কপটত৷ মাত্র । 
রঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন-- 
তত্বেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মক্কতং ও | 
ৃত্বাপ্থপুভিরবিদধকনমন্তে জীবেত যে। মুক্তিপদে স দায়তাক্‌॥ - ১০-১৪- মা 
“কেবলমাত্র তোমার কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আপন কর্মফল ভোগ : 
করিতে করিতে, কায়মনোবাক্যে তোমায় নমস্কার করিতে করিতে, যে 
ব্যক্তি জীবন ধারণ করেন, সেই ব্যক্তি কিন আশ্রয়ন্ববূপ তোমাতে 
দ্বায়াধিকার লাভ করিয়৷ থাকেন ।* 
সার্বভৌম একদিন এই শক পড়িয়া টি প্রতুর স্তব করিলেন। 
কিন্তু তিনি “মুক্তিপদে” না বলিয়া “ভক্তিপদে” বলিলেন 1: | 


২৬০ শ্রীত্ীচৈতন্য কথা । 


প্রভু কহে “মুক্তিপদে” ইহা পাঠ হয় । 
ভক্কিপদ্ কেনে পড় কি তোমার আশয় ॥ 
ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি নহে ভক্তিফল। 
ভগবছিমুখের হয় দও কেবল ॥ 

কৃষ্েের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। 
যেই নিন! যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ 
সেই ছুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্ম সাধুজ্য মুক্তি। 

: তার মুক্তিফল নহে যেই করে ভক্তি ॥ 
যগ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চপ্রকার। 
সালোক্য সামীপ্য সারপ্য সার্টি সাযুজ্য আর ॥ 

 সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। 
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 
সাধুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘ্বণ ভয়। 
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাধুজ্য না৷ লয় ॥ 
্রন্ে ঈশ্বরে সাুজ্য ছুইত প্রকার । 
্হ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥' 


[যাহার সেবাকর! ভক্তের চরম উদ্দেশ্ত, তাহার সহিত এক হওয়া 
ভক্ত ম্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।] 


প্রভু কহে মুক্তি পদের আর অর্থ হয়। 
মুক্তিপদ শবে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ 
মুক্তিপদে যার সেই মুক্তিপদ হয়। 
নবম পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয় ॥ 
[ পুরাণের দশ লক্ষণ । তাহার মধ্যে মুক্তি নবম লক্ষণ । ] 


অটৈতব-ভক্তি। ২৬১ 


অত্র সর্গে! বিসর্গ স্থানং পোষণ মৃতয়ঃ । 
মন্বস্তরেশান্ুকথা নিরোধে মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ 
দশমস্য বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণম্‌। 
বর্ণয়স্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জস! ॥ ভাঃ পুঃ ২-১০ 
ছুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি। 
সার্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে ন! পারি ॥ 
যগ্ঘপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়। 
তথাপি আশ্রিষ্য দোষে কহনে না যায় ॥ 
ষ্যপি মুক্তিশব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি। 
রূটিবৃত্বে কহে তবু সাধুজ্যে প্রতীতি ॥ 
* মুক্তিশব্ব কহিতে মনে হয় দ্বণা ত্রাস। 
ভক্তিশব্দ কছিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥ 
শুনিয়। হাসেন প্রভূ আনন্দিত মন। 
উট্টাচার্ধ্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ চৈ, চ, মধ্য, ৬ 
্ব্্যজ্ঞানে ভক্তি মহাপ্রভুর অসহা ছিল। তিনি লক্ষমীদেবীর ভক্তির 
উপর কটাক্ষ করিতেন। ব্রজের অকৈতব শুদ্ধ ভক্তি ত্তাহার একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল। তিনি কেবল সেই ভক্তিরই উপদেশ করিতেন। 
শতরীরঙগক্ষেত্রে বেহ্ছট ভট্ট নামে একজন বৈষ্ণব বাস করিতেন। 
মহাপ্রভু তাহার গৃহে চাতুর্মান্ত করিয়াছিলেন রী ভট্ট নিষ্ঠার সহি 
লক্মী-নারয়ণের সেবা করিতেন । 
প্রভু কহে ভষ্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী । 
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ 
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গ্রোচারণ। 
সাধ্বা হঞা। কেনে চাহে তাহার সঙ্গম ॥ 


২৬২ 


শ্রীশ্ীচৈতনা কথ । 


এই লাগি স্থখভোগ ছাড়ি চিরকাল. । 

ব্রত নিয়ম করি তপ করিল৷ অপার ॥ 
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ । 
রষ্ণেতে অধিক লীল! বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥ 
স্টার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম । 
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ 
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধন্দ্ম নহে নাশ । 
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাস বিলাস ॥ 
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণ অভিলাষ । 
ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস ॥ 
প্রভু কহে দোষ ইহা নাহি আমি জানি । 
রাস না পাইল লক্ষ্মী ইহ! শাস্ত্রে শুনি ॥ 
লক্ষ্মী কেনে না পাল! কি ইহার কারণ। 
তপ করি কৈছে কুষ্ণ পাইলা শ্রুতিগণ ॥ 
শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ । 
ভট্ট কহে ইচা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ 
প্রভূ কহে কৃষ্ধের এক স্বভাব লক্ষণ । 
স্বমাধুর্য্যে করে সদ] সর্ব আকর্ষণ ॥ 
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাহার চরণ। 
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ 
কেহ তারে পুক্রজ্ঞানে উদৃখলে বান্ধে । 
কেহ সথা জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কান্ধে ॥ 
ব্রজেন্্-নন্দন তারে জানে ব্রজজন । 
এশ্র্য্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ॥ 


অকৈতব-ভক্তি। ২৬৩ 


ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন । 

সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্ত্র-নন্দন ॥ 

শ্রুতি সব গোপীগণের অন্ুগতা হঞা । 

ব্রজেশ্বরী স্ুত ভজে গোগীতাব লঞ্া ॥ 

ব্যহাস্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল ॥ 

সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥ 

গোপজাতি রুষ্ণ, গোপা প্রেয়সী সাহার । 

দেবী বা, অন্ন্্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ 

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। 

গোপিকা-অন্ুগ হঞা না কৈল ভজন ॥ 

অন্যদেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। 

অতএব “নায়ং” শ্লোক কতে বেদব্যাস ॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯। 

ধশ্বর্যে সন্ত্রম আছে, অপেক্ষা আছে, ভয় আছে। এ সকল ত 

কৈতব। অকৈতবে, অকপটে কৃষ্ণ-সঙ্গমলীভের জন্ত এক ব্রজভাব 
ভিন্ন অন্য ভাব নাই । সে ভাবে বিধি নাই, শব নাই, মুক্তির প্রলোভন 
নাই। সনে ভাবে অবাবধানে কৃষ্ণের সহিত মেশামেশি হওয়া সম্ভব। 
তবে সে ভাবে গোপীর অনুগত হঈতে হয়। | 
_ অধ্বাচার্য্ের শিষ্যগণ তত্ববাদী। তাহারা বর্ণাশ্রম ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
বলেন, এবং মুক্তি তাহাদের চরম লক্ষ্য। মহাপ্রভু উড়ভুপ কৃষ্ণকে দর্শন 
করিবার জন্ঠ মধবাচার্য্ের স্থানে গমন করিলেন । 

তত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে । 

প্রথম দর্শনে প্রস্ুর না কৈল সম্ভাষণে ॥ 

পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার -. 

বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার ॥ 


২৬৪ 


শ্রীশ্রীচৈতন্ কথা । 


বৈষ্ণবত৷ সবার অন্তরে গর্ব জানি । 
ঈষৎ হাপিয়! কিন্তু কহে গৌরমণি ॥ 
সবার অন্তরে গর্ব জানি গৌরচন্ত্র । 

তা সব! সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ ॥ 
তত্ববাদী আচাধ্য শান্ত্রে পরম প্রবীণ । 
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হৈয়। যেন দীন ॥ 
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে। 
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ 
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণ সমর্পন । 
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ 
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞ্া বৈকুষ্ঠে গমন | 
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥ 

প্রত কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন । 
কুষ্ণপ্রেম-সেব৷ ফলের পরম সাধন ॥ 


শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঠোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 
অর্চনং বন্দনঃ দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ 
ইতি পুংসাপিতা বিষ্ঠৌ ভক্কিশ্চেন্নবলক্ষণ। | 
ক্রিয়েত ভগবত্যাদ্ধ! তন্মন্েহধীতমুত্তমম্‌ ॥ 


ভা, পু. ৭-৫ 


. শ্রবণ কীর্তন হৈতে কষে হয় প্রেম! । 
সেই পরম পুরুতার্থ পুকুঘার্থ সীম। ॥ 
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগে। ক্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ॥ 
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গারত্যুন্নাদবন্ন ত্যতি লোকবাহাঃ ॥ 


ভাঃ পুঃ ২-৪৭-৩৮ 
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কর্মত্যাগ কর্ম্মনিন্ন। সর্বশান্ত্রে কহে। 
কন্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে॥ 
আজ্ঞাযৈবং গুণান্‌ দোষান্মাদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধন্মান্‌ সংত্যঙ্গয ষঃ সর্ববান্‌ মাং যজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ 
ভা, পু, ১১-১১৩২। 
“বেদে বিধিমার্গে আমি যে গুণ-দৌধাত্মক স্বধর্মের আদেশ করিয়াছি, 
তাহ! সম্পূর্ণরূপে জানিঘ্নাও ভক্কির ব্যাঘাত ও বিক্ষেপকারী বলিয়া সকল 
ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া ধিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই 
সর্বোত্তম সাধু ।? 
সব্বধন্দ্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহ্‌ং স্বাং সর্বপাপেত্যে। মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥ ভগবদগীতা | 
তাবৎ কন্মীণি কুববাত ন নির্বিগ্েত যাবতা | 
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বাঁ শ্রদ্ধ! যাবননজায়তে | ভা, পু, ১১-২০-৯। 
পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ। 
ফন্তুকরি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ 
সেবানুরক্রমনমামভবোহপি ফন্তুঃ | ভা, পু, ৫-১৪-৪৩। 
কৃষ্ণসেবানুরক্ত মহাত্মাদিগের নিকট অভব বা নির্বাণমুক্তিও তুচ্ছ। 
কম্ম মুক্তি ছু্বস্ত ত্যজে ভক্তগণ। 
সেই ছুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯। 
বৈধভক্তি, পরশ্ধ্যমার্গ ও মুক্তিবাঞ্থা, এই তিন ত্যাগ করিয়া রাগমাণে 
অকৈতব-ভক্তি করাই চৈতন্তাদেবের শিক্ষ। কিন্তু অধিকারী ভেদে বহিরং 
ভক্তের জন্ত তিনি একবারে বৈধভক্তি ত্যাগের নিষেধ করিতে পারে: 
নাই। বৈধভক্তির বন্ধন তিনি শিথিল করিয়া গিয়াছেন, এবং বৈধভক্তি 
অন্ুকল্পও তিনি বিধান করিয়া গিয়াছেন। | 


২৬৬ শরীরী চৈতন্য কথ | 


পুর্ব তীর্ঘযাত্রায়, উপবাস ও ক্ষৌর না করিয়া কেহ মহা প্রসাদ পর্য্যস্ত 
ভোজন করিতেন না । রাজ! প্রতাপরুদ্র চৈতন্ত-ভক্তগণের বিপরীত বিধান 
দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন | 
রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান। 
তাহা না করিয়। কেনে খাবে অন্ন পান ॥ 
উট্ট কহে তুয়ি কহ সেই বিধিধন্ম। 
এই রাগমার্গে আছে সুক্ষ ধর্মকর্ম ॥ 
চর র রি 
র্ চি চা 
যারে কপা করি করে হাদয়ে প্রেরণ । 
কষ্টাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদ লোকধন্মম ॥ 
যদ] যস্তানুগৃহ্াতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। 
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিঠিতাম্‌ ॥--ভা, পু ৪-১৯-৪৫ | 
যখন আত্মভাবিত ভগবান্‌ অনুগ্রহ করেন, তথন ভক্ত লোকব্যবহারে ও 
বেদে পরিনিষ্ঠিত৷ বুদ্ধি ত্যাগ করে ।-_চৈ, চ, মধ্য, ৯১ । 
প্রভূ কহে যার মুখে শুনি একবার । 
কুষ্ণনাম পৃজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয়। 
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ 
দীক্ষা পুরশ্চর্যযা বিধি অপেক্ষা না করে। 
জিহ্বাম্পর্শে আচগালে সবারে উদ্ধারে ॥ 
_ আহন্ুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয় । 
চিত্ত আকর্ময়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ : চৈ, চ, মধ্য, ১৫1: 
বাস্তবিক পক্ষে নবধা ভক্তিতেও বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন 
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আছে। দান্ত, সখা, আত্মনিবেদন অন্তরঙ্গ । মার সব বহিরঙ্গ । রাগা- 
নুগ! তক্তিতে বহিরঙ্গ ব৷ বৈধসাধনের প্রয়োজন হয় ন|। বহিরঙ্গ অধিকারীর 
জন্য বৈধ তক্তির প্রয়োজন হয়। মহ্াগ্রভু নিয়লিখিতরূপে বৈধী ভক্তির 
অন্ুকল্প দেখাইয়াছেন। 
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়। 
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশান্ত্র গায় ॥ 
বিবিধাঙ্গ সাপনভক্তি বহুত বিস্তার । 
ংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার ॥ 
গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। 
সন্বন্ম-শিক্ষ! পৃচ্ছ। সাধুমার্গানুগমন ॥ 
কষ্ণগ্রীতে ভোগতাগ কষ্ণতীর্ঘে বাস। 
যাবৎ-নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্তাপবাস ॥ 
ধাত্র্শ্বথ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পুজন | 
সেবা নামাপরাধাদি দুরে বর্জন ॥ 
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বনু শিষ্য না করিবে। 
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে ॥ 
হানিলাভ সম শোকাদি-বশ না হইবে। 
অন্যদেব অন্শান্ত্র নিন্দা না করিবে ॥ 
বিষ বৈষ্ণব নিন্দা! গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে। 
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ॥ 
... শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পুজন বন্দন। 
. পরিচর্যা দাস্ত সখ্য আত্মনিবেদন ॥ 
আগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি। 
অত্যুথান অনুব্রজ্য তীর্থগ্ৃহে গতি ॥ 


২৬৮ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা । 


পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্তন। 
ধৃপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রপাদ ভোজন ॥ 
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমৃত্তি দরশন | 

_ নিজপ্রিয-দান ধ্যান তীয় সেবন ॥ 
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগব্ত। 
এই চারিসেব! হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ 
কষ্ার্থে অখিল চেষ্টা তৎকুপাবলোকন। 
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞ তক্তগণ ॥ 
সর্বদা শরণাগতি কাণ্তিকাদি ব্রত। 
চতুঃযষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব ॥ 
সাধুসঙ্গ নামকীর্ভন ভাগবতশ্রবণ। 
মথুরাবাস শ্রীমৃত্িশ্রদ্ধায়ে সেবন ॥ 
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 
কৃষ্প্রেম জন্মায় পাচের অল্পসঙ্গ ॥ 

মহাপ্রভু প্রথমে চৌষটি অঙ্গদাধন বলিয়া তাহার পর পঞ্চ অঙ্গসাধন 
বলিলেন। এই পঞ্চ অঙ্গদাধন বলিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না । 
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 
নিষ্ঠ! হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু তক্তগণ। 
অন্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥ 
কিন্তু মহাপ্রভুর মন রাগান্ুগা ভক্তিতেই আবিষ্ট। কেবল লোক- 
সংগ্রহের জন্ত এবং সকল অধিকারীর উপযোগের জন্য বৈধীতক্তির উল্লেখ । 

বিধি ধর ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। 
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ 


অকৈতব ভক্তি । ২৬৯ 


অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত । 
কষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
চৈ, চ, মধ্য, ২২ 
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ত ত্যক্তান্তভাবন্ত হরিঃ পরেশঃ | 
বিকন্ধ যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধূনোতি সর্ববং হৃদি সন্গিবিষ্টঃ ॥ 
ভা, পু» ১১-৫-৯৮। 
যদি কোন প্রিয়ভক্ত অনগ্তভাৰ হইয়া হরির চরণ ভজন! করে, সে 
প্রমাদবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম করিলেও, হরি তাহার হৃদয়ে আবিভূতি 
হইয়৷ সকল পাপ দূর করিয়া দেন। 


চপ ৩ 


শ্রীরপের শিক্ষা। 


রাগান্্গ ভক্তির বিশেষ তত্ব জানিবার জন্তট রূপগোস্থামীর শিক্ষা, 
সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা ও রামানন্দ রায়ের সহিত কথোপকথন, এই 
তিনটি বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিতে হয়। 
এইরূপে দশদিন প্রয়াগে রহিয়া । 
প্রীরপে শিক্ষ। দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন । 
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ 
শুদ্ধ ভক্তিতে, স্বধর্মু নাই, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম নাই, জ্ঞান নাই। 
এই জন্ত এই ভক্তির নাম শুদ্ধ তক্তি। এই ভক্তি অন্্রাগাত্মক। অনুরাগ 
গাঢ় হইয়া ক্রমে প্রেমরপ স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত হয়। 
অন্বা্া অনথপূজ। ছাড়ি জ্ঞাকর্ম। | £ 
আনুকুল্যে সর্বেন্জিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥ 
'অন্তবাঞ্থ”-_এক কৃষ্ণ ' ভিন্ন অন্তবাঞ্ধা একেবারে ত্যাগ করিতে 
হইবে অনন্থমনা হইয়! কৃষ্ণকে ভজন! করিতে হইবে। 
“জু” - কেবল মাত্র কষ্ণেরই পুজা করিতে হইবে | অন্য দেব- 
দেবীর রথে সম্মান করিবে। কিন্তু মনে মনে এই ভাবিবে যে, সকল 
দেবনধেবীই কক্চের অন্তর্গত। এক কৃষককে পুজা করিলেই, নকল দেব" 
দেবীর পূজ। করা হইল। যদদি-অগ্ত কোন দেবদেবীর পুজা দেখা যার, 
তবে মনে ভাবিতে হইবে যে, সেই দেব-দেবীর দ্বারে কৃষ্ণেরই পুজ। 
হইতেছে । 






শ্রীরূপের শিক্ষা |: ২৭১, 


“ছাড়ি জ্ঞাণকম্ম”।  কৃষ্ণবিমুখ জ্ঞান,__যেমন মায়ারাদ-__কৃষেে 
ধ্রকান্তিক তাক্তর বিরোধা। সহজ্র সহত্র জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ কেহ 
কুষ্ণভক্ত হর। প্রথমে জ্ঞানের অধিকার জন্মে, তাহার পর কৃষ্ণঠভক্তির 
আঁধকার। যতার্দন পর্যন্ত এঁকাস্তিক কৃষ্তভক্তি হৃদয়ে স্থান না পায়, 
ততর্দিন পর্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠ। থাকিতে পারে। হৃদ কৃষ্ভক্তিতে সরস 
হইলে, শুদ্ধ জ্ঞান স্বতঃ তিরোহিত হয়। শুদ্ধ ভক্তির পথে পথক হইতে 
হইলে, জ্ঞানমাগ ছাড়র৷ দিতে হয়। 

সেই রূপ কম্ম”। কৃষ্ণনাম গ্রহণহ সকল কর্দের সার। কর্মের 
ফল দুরিত-ক্ষয় ও মনের নিম্মলতা । একান্ত তক্তিতে রুষ্ণনাম ক্রিলেও 
এই ফল লাভ হয়। বর্ণাশ্রমধন্ম ভেদমূলক। সেই তেদের পঙ্ষিল 
সলিলে মন বিক্ষিপ্ত ও মলিন হইতে পারে। নিতানৈমিত্তিক কর্মও 
কিয়ৎকালের জগ্ত মনকে কুষ্চন্ত। হইতে বিরত রাখে । কিন্তু যতদিন 
জীব একেবারে অন্তমুখ হইতে না! পারে, ততদিন তাহাকে কর্ম করিতে 
হয়। সে কশ্ম কৃষ্ণের কর্ম, কৃষ্ণের সেখা-_ শ্রবণ, কার্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, 
অর্চন, বন্দন ও দাস্ত। পূর্বেই বলিয়াছি, সর্ধঘটে কৃষ্ণকে দেখা এবং 
সকল জীবকে কৃষ্ণের অংশ ঘলিয়া আদর ও সৎকার কর দাস্তের প্রধান 
অঙ্গ। | 

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানর়ন্‌। 
; ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানাতি ॥ ভা, পু, ৩-২৯-৩৪ 
সকল প্রাণীকেই মনে মনে প্রণাম ও সম্মান করিবে। ভগবান্‌ জীবরূপ 
ংশদ্বারা মকল ঘটেই 'প্ররিষ্ট আছেন।; জের জন্য নিষ্কাম কর্ম করা 
অপেক্ষা! এই দাস্ত শতগুণ শ্রেষ্ঠ? যজ্ঞে: পরম্পর ভাবনা আছে। দাস্তে 
কেবল ভগবস্তাবনা। “যতদিন পথ্যন্ত গোপভাব ও গোপীভাব ন! হয়, 
ততদ্দিন পর্য্যন্ত সকল ত্ৃক্কেরই; রহ্িরঙ্গ ও- অন্তরঙ্গ ভাব থাকে। কি 


চর 


২৭২ শ্রীপ্রীচৈতন্ধ কথ! । 


অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গ, সকল ভাবেই, ভক্তের ভগবৎসেব৷ বা দাস্ত অবস্তা 
কর্তব্য। বহিরঙ্গ ভাবে জীবে দয়া, মান ও নৎকারই দাস্তের প্রধান 
অঙ্গ। 

“ মানুকুল্যে সর্ব কৃষ্টান্থশীলন”_জ্ঞানমার্গে ও পষব্যমার্গে ইন্জরিয়ের 
দ্মনই একমাত্র প্রয়োজন ; কিন্তু পরম পুরুষার্থের জন্য ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা 
নাই। রাগমার্গে ইন্ছ্িয়ের সম্পূর্ণ প্রয়োজন । বাহ্াবিষয় হইতে ইঞ্জরির 
সম্পূর্ণ রূপে বিরত হওয়া চাই। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় অনুরাগভরে কৃষ্ণের 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণ করিবে। চৈতন্তদেবের নিম্বলিখিত 
বিলাপ-বাক্য “আগ্কুল্যে সর্ব্িয় কৃষ্ঠানুশীলনের” উদাহরণ । 


 কুষ্ণ রূপ, শব, স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস 
যার মাধুর্য কহুন ন৷ যায়। 
*. দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন 


চঢ়ি পঞ্চ পাচদ্দিকে ধায় ॥ 
সথিহে শুন মোর দুঃখের কারণ। 


মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দন্থ্যগণ 
সবে কহে “হর পরধন? ॥ ফ্রু॥ 

এক অশ্ব এক ক্ষণে . 'পাচ পাচ দিকে টানে 
এক মন কোন্‌ দিকে যায় ॥ 

ইন্জ্িয়ে না করি রোষ ইহা সবার কীহা দোষ 
কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ। 

রূপাদি পাঁচ পাঁচ টানে গেল ঘোড়ার পরাণে 

| মোর দেহে ন! রহে জীবন ॥ ূ্‌ 

কষরপামৃত সিন্ধু - : তাহার তরঙ্গ কন্দু 


এক বিল্দু জগৎ ডুবায়। 


শ্রীরূপের শিক্ষা । ২৭৩ 


ভ্রিজগতে যত নারী তার চিত্ব উচ্চগিরি 
" তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ 
কৃষ্ণের বচনমাধুরী নানারস নর্মধারী 
তার অন্তায় কহনে না যায়। 
জগতের নারীর কাণে মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে 
টানাটানি কাণের গ্রাণ যায় ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল 
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন । 
সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ধিতে দক্ষ 
আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥ 
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যভর মুগমদ মনোহর * 
নীলোৎপলের হরে গর্বধন । 
জগত নারীর নাসা তার ভিতর পাতে বাস! 
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ৃ 
কৃষ্ণের অধরামূত তাতে কপুর মন্দম্মিত 
স্বমাধুর্য্যে হরে নারী মন। 
অন্ত্র ছাড়ায় লোভ না পাইলে মনে ক্ষোভ 
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ ৃ 
এত কছি গৌরহরি _ ছইজনার কণ্ঠে ধরি 
মে কহে-_শুন স্বরূপ রামরায় । 
কাহা কর কাছা যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পা 
হে মোরে কহু সে উপায় 4৮ চৈ, চ, অস্ত্য ১৫ 
রাগমার্গে ইন্দ্রিয় দ্বার! কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়, এইজন্ 
কৃষ্ণকে “গোবিন্দ” বলে। সেই রুষ। স্বধুর কষ। ইন্দ্রিয় স্বারা সেই 


8৪ রশ্রীচৈতন্) কথা। 


মধুর কৃষ্ণকে লাভ করিতে পার! যায়, এইজন্য তাহার লোককে “গোলোক” , 
বলে। সেই লোকে তাহার সখা ও সধীগণ “গোপ” ও “গোগী”। 
পৃথিবীতে এই অধিকার স্থাপন করিবার জন্য, কৃষ্ণ গোবর্ধন-ধারণের 
পর ইন্দ্রিয় সকলের রাজত্ব ইন্দ্রের হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া | 
ছিলেন। কিন্তু সে কেবলমাত্র বুন্দাবন-লীলার জন্য | 
গোমাত। স্থরভি বলিলেন,__ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্‌ বিশ্বীত্মন্‌ বিশ্বসম্তব ! 
ভবতা 'লোকনাথেন সনাথ বয়মচ্যুত ॥ 
ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্র জগৎপতে ! 
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥ 
- ইন্ত্রং ন স্বাভিযেক্ষ্যামো ব্রন্ধণা নোদিতা বয়ম্‌। 
টিবি বিশ্বাতবন্‌ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥ 
ভা, পু, ১০-২৭ 
“আন্গকূল্যে সর্বন্দিয় রি __সেই জন্য- রাগানুগ৷ ভক্তির 
প্রধান উপকরণ।. .. 
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহ! হৈতে (প্রেম হয়। 
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 
“অন্তবাঞ্| অন্তপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম, আনুকৃল্যে সর্কেজিয় কৃষ্ণান- 
শ্লীলন”-_ইহাকেই শুদ্ধ ভক্তি বলে। 
তুক্তি মুক্তি আদি বা যদি মনে হয়। 
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন ন! হয় ॥ 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। . 
ব্লতি গাঢ় হৈলে তাতে প্রেমনাম কয় ॥ 


শ্রীরূপের শিক্ষা । ২৭৫ 


ভক্তভেদ রতিভেদ পঞ্চ পরকার। 
শান্তরতি দাস্তরতি সখ্যরতি আর ॥ 
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ । 
রতিভেদ কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥ 
শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। 
কুষ্ণভ্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ 
শাস্তভক্ত নবযোগেন্্র সনকাদি আর। 
দাস্যভক্ত সব্বত্র সেবক অপার ॥ 
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমাজ্জুন | 
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন ॥ 
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্েহ মান প্রণয় 
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 

যৈছে বাজ ইঞ্ষুরন গড়খণ্ড সার । 
শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর ॥ 
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। 
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥ 

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার । 
ধরশব্য-জ্ঞান-মিশ্রা কেবল! ভেদ আর ॥ 
গোঁকুলে কেবলা রি পশবর্য্য-জ্ঞানহীন । 
পুরীদ্ধয়ে বৈকুষ্ঠান্ছে ্বয্য প্রবীণ ॥ 
প্রশ্র্ধাজ্ঞান প্রাধান্তে সক্কোচিত শ্রীতি।- 
দেখিলে না মানে পশ্বধ্য কেবলার রীতি ॥ : 
শাস্তদান্য রসে শবর্য্য কাহা উদ্দীপন । 
বাৎ্দল্য সথ্যে মধুররসে সন্কৌোচন ॥ * 


৭৬ শরীশ্ীচৈতন্য কথা। 


শান্ত ও দাস্তরস শ্রশব্ধয দ্বার কখনও কখনও পরিপুষ্ট হয়। দান 
ঈশ্বরকে বড় জানিলে সন্তষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের মহিম। জ্ঞানে শাস্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে পারে। কিন্তু পিতা, মাতা, সখা ও প্রেয়পীর ভাব ঈশ্বরজ্ঞানে 
সন্কুচিত হয়। 
বন্থদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল। 
শব্ধ জ্ঞানে দৌহার মনে ভয় হৈল ॥ 
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অজ্জুনের হৈল ভয় । 
সখাভাবে ধাষ্টঁ ক্ষমায় করিয়। বিনয় ॥ 
ক যদি রুক্মিণী করিল পরিহাস। 
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল.ত্রাস ॥ 
কেবলার শুদ্ধ প্রেম শশ্ব্য্য না জানে । 
ধশবর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে ॥ 
শাস্তিরসে স্বরূপবুদ্ধে কষ্ট নিষ্ঠত | 
শমো মন্নিষ্ঠত। বুদ্ধেরিতি শ্রীমুখগাথ ॥ 
“শমে মন্গিষ্ঠতা বুদ্ধেদম উন্জ্রিয় সংযমঃ 1৮ 
কৃষ্ণ বিন, ভূষ্ণাত্যাগ তার কাধ্য, মানি। 
অতএব শান্ত কষ্ণতক্ত এক জানি ॥ 
শাস্তরসে স্বরূপ বুদ্ধি ব স্বরূপ ভ্তান হয়।. 
| আত্মজ্ঞানেই শান্ত যোগী স্থিত প্রজ্ঞ হয় ॥ 
 ত্তাহার ঈশ্বরজ্ঞানে নি! থাকে না এবং ঈশ্বরে মতা! ভাব হয় না 
তবে তিনি সকাম হইয়া কর্ম করেন না, এবং আত্মরূপী কৃষ্ণবিনা সকল 
তৃষ্ণ ত্যাগ করেন । € এই তাহার ব্বফনিষ্ঠা। | 
স্বর্গ মোক্ষ রূষ্চভত্ত নরক করি মানে। 
কৃষণনিষ্ঠ। তৃষ্ণাত্যাগ শাস্ত্রের দুই গুণে ॥. 


শ্রীকূপের শিক্ষ'। ২৭৭ 


এই ছুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে । 
আকাশের শব গুণ যেন ভূতগণে ॥ 
যে রসেই ভক্ত কষ্টে রতি করুক না কেন, রুষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ 
সকল ভক্তেরই সাধারণ গুণ | 
শান্তের স্বভাব কৃষেে মমতা গন্ধহীন | : 
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥ 
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে। 
পুরণৈ্ধয প্রতুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্তে ॥ 
ঈশ্বর জ্ঞান সন্ত্রম গৌরব প্রচুর । 
সেবা করি কুষে সুখ দেন নিরন্তর ॥ 
শান্তের গুণ দাস্তে আছে অধিক সেবন। 
অতএব দাশ্তরসের এই ছুই গুণ ॥ 
অর্থাৎ দ্াস্তরসে শান্তের গুণ ( কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্টাত্যাগ ) আছে এবং 
অধিকস্ত সেবনও আছে। 
শান্তের গুণ দাস্তের সেবন সধ্যে ছুই হয়। 
দ্াস্তের সন্ত্রম গৌরব সেবা__সখ্য বিশ্বাসময় ॥ - 
কান্ধে চঢ়ে কান্ধে চঢ়ায় করে ক্রীড়ারণ। 
কৃষ্ণসেবে কৃষ্ণে করাম্ন আপন সেবন ॥ 
বিশন্তপ্রধান সখ্য গৌরবসন্ত্রমহীন। 
_ অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিহ্ন ॥ 
মমত। অধিক কষে আত্মসম জ্ঞান । 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্‌॥ ' 
সখ্যরসে রুষ্নিষ্টা, তৃষ্ণাত্যাগ, অসন্ত্রম, বিশ্বাসে অধিকন্ত 
কৃষ্ণে মমতা ও আত্মসম-জ্ঞান। ১৮৭ 


২৭৮ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথ।। 


বাৎসল্যে শাস্তের গুণ দাস্তের সেবন । 

সেই সেই সেবনের ইহ নাম প'লন ॥ 

সখোর গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। 

মমতাপিক্যে তাড়ন ভন বাবহার ॥ 

আপনাকে পালক জ্ঞানে কৃষ্ে পাল্যজ্ঞান । 

চারি রসের গুণে বাৎসল্য মমৃত সমান ॥ 

মধুররসে রুষ্ণনিষ্ঠ। সেবা অতিশয়। 

সথ্যে মসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥ 

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন । 

অতএব মধুররমের হয় পঞ্চগুণ ॥ 

আকাশীদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 

এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃ থবীতে ॥ 

এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার । 

অতএব আম্বাদ-আপ্ধক্যে করে চমৎকার ॥ 

এই ভক্তিরসের করিল দিগ. দরশন। 

ইহার বিষ্তার মনে করিহ ভাবন ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে রুষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে | 

কৃষ্ণকৃপ' য় মক্ঞে পায় রসসিদ্ধু পারে ॥ 

এত বলি প্রভূ তারে করিল আলিঙ্গন। 

বারাণসী চলিবারে প্রসুর ভৈল মন ॥ চৈ, চ, মধ্য, ১৯ | 

এইরূপে মহাপ্রভু রূপ-গোস্থামীন্ন নিকট রাগমার্গের সুত্র সকল বর্ণনা. 

করিলেন। রূপ উজ্জ্ল-নীলমণি-রসে ও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই হুত্রের 
বিস্তার করিলেন। ধাহার হৃদয়ে অনুরাগ স্থান পাইবে, তিনি এ ছুই গ্রস্ 
পাঠ করিবেন। 


জঅনাতনের শিক্ষা । 


মহাপ্রভু সনাতনকে সকল তত্বেরই শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাগানুগা 
ভক্তি সঙ্বন্ধে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই 
সমালোচন! করিব! 
রাগান্ুগ ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন । 
রাগান্ুগা ভক্তি মুখ্য ব্রজবাসী-জনে | 
তার অন্থগত ভক্তের রাগান্গ নামে ॥ 
ইঞ্টে গাড় তৃষ্ণ। রাগ স্বরূপ লক্ষণ । 
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ-কথন ॥ 
ভক্তের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুইভাব থাকে ।. যখন সংসারের মধ্যে 
থাকিয়া কর্তব্য কর্ম করা যায়, এবং ভক্তি প্রচারের জন্ট বহির্জগতের- সহির্ভ 
সম্বন্ধ রাখা যায়, এবং জীব-সেব! দ্বারা ভগবানের সেবা কর! যায়, তখন 
ভক্তের বহিরঞ্গ বা বাহা ভাব। আর যখন ভক্ত বাহা ভুলিয়! মনে-মর্নে 
কৃষ্ণের সঙ্গম-ন্থ লাভ করেন, তখন তাহার অন্তরঙ্গ ভাব।.. বাহাভাবেঞ্জ 
ভক্ত কষে আকিষ্ট-চিত্ত থাকিবেন। অন্তরঙ্গ ভাবে ভক্তের রুষ্ সম্বন্ধে গা 
তৃষ্ণা ও অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না । 
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম । 
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান । 
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অন্থুমতি | . 
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগান্ুগার প্রকৃতি ॥ 
খ্য সনাতনধর্্াবল্বীর মধ্যে, কত লোক জ্ঞানী, কত লোক কর্মী, 


২৮০ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা। 


কত লোক ভক্ত। আবার অসংখ্য ভক্তমণ্লীর মধ্যে, কেহ কেহ 
প্ররুতপক্ষে রাগমার্গাবলম্বী। কেবল রাধাকৃষ্ণের পৃক্তা করিলেই ব! যুগলমন্্ 
গ্রহণ করিলেই রাগামুগ ভক্ত হয় না। বাহার! বথার্থ রাগান্ুগ, মধুর কৃষ্ণ 
তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখেন। গোপ ও গোপীর অন্ুগত হইয়া কোন 
না কোন কালে তাহারা মধুর কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিতে পারিবেন। 

বাহ অন্তর ইহার দুইত সাপন। 

বাহে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 


এই হইল বহিরঙ্গ ভাবের সাধন । 


মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন । 
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 


এই হইল অন্তরঙ্গ সাধন। অন্তরগ্গ সাধনে সিদ্ধদেহ ভাবনা করিতে 
ভুইবে। আমাদের যে স্থুলদেহে কামের উদ্দীপনা হয়, যে দেহে ইন্িয় 
নকল বাহৃম্পর্শে কলুষিত হয়, যে দেহে নিত্য কপটতা ও কপট সম্বন্ধের 
সঙ্গম লাত হয়, সে দেহে প্রেমময় কৃষ্ণভাবনা হইতে পারে না। তুমি 
যথার্থ সিদ্ধ হও বা না হও, অন্তরঙ্গ ভাব যখন মধুর কৃষ্ণকে লইয়া খেলা, 
তখন তুমি কল্পন। করিয়াও কামবর্জিত সিদ্ধ দেহ ধারণ করিবে। কেবল 
গোঁপ,ও গোগীভাব লইয়াই সিদ্ধ দেহ ধারণ করা যায়। 
মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকেও সংক্ষেপে বাহ্‌ ও আস্তরিক সাধনের কথ! 
বলিয়াছিলেন। 
| “গ্রাম্য কথা না! কহিবে গ্রামাবার্তী না শুনিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। 
: ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥ 


সনাতনের শিক্ষা ৷ ২৮১ 


এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ । 
স্বরূপের ঠাঞ্চি ইহার পাবে সবিশেষ ॥» 
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধবূপেণ চাত্র হি। 
তর্তীব-লি্পুন! কাধ্যা ব্রজলোকান্দারতঃ ॥ 
ভক্তিরসামৃত সন্ধু। 
নিজাভাষ্ট কষ্ণপ্রেষ্ট পাছেত লাগিয়া । 
নিরন্তর মনে করে অন্তমনা হঞা ॥ 
এই মত করে যেব৷ রাগান্ুগ! ভক্তি ৷ 
কৃষ্ণের চরণে তার উপজরে প্রীতি ॥ 
প্রেমান্কুরে রতিভাব হয় ছুই নাম। 
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন ॥ 
শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা। প্রেমহুর্ধ্যাংশু সাম্যভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিত্বমাস্থণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 
ভক্কিরসামৃতসিন্ধু। 
“ভাব” একরূপ শুদ্ধ সত্ববিশেষ, প্রেমরূপ সুর্যের কিরণ তুল্য । কৃষ্ে 
রুচি ও আসক্তি জন্মাইয়া, এই ভাব চিত্তের মস্ণতা৷ উৎপাদন করে । 
এই ছুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ লক্ষণ । 
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥ 
সম্যত্মস্যণিতস্বাস্তো মমত্বা তিশয়াস্কিতঃ | 
ভাবঃ স এব সান্্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম। নিগগ্যতে ॥ 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 


যাহাতে মন সম্যক রূপে মস্থণিত হয়, যে ভাবে কৃষ্ণে অতিশয় মমত৷ 
জন্মে, ঘনীভূত সেই ভাবকে পণ্ডিতের! “প্রেমা* বলিয়া থাকেন। রূপের 


২৮২ নস্রীচৈতন্য কথা । 


শিক্ষাতে প্রেমের এইরূপ ক্রম পাইয়াছি_স্সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, 
ভাব, মহাভাব। | 
সনাতনের শিক্ষায় রতি ও ভাৰ প্রেমের এই সকল অবান্তর ভাব হইতে 
ভিন্ন ও প্রেমের পৃর্বস্থচি | পর 
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করর ॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ভন.। 
সাধন ভক্ষোে হয় সব্বানর্থ নিবর্তন ॥ 
নর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠ। হয়। 
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাগ্ঠের রুচি উপজয় ॥ 
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর । 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥ 
সে রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। 
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম ॥ 
এই নব প্রীতাস্কুর যার চিত্তে হয়। 
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ 
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়। 
ভূক্তি ।সদ্ধি ইন্দরয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ 
সমুখকঠা হয় সদ! লালসা প্রধান । 
নাম গানে সদা ক চ লয়ে কষ্ণনাম ॥ 
" কুঞ্ণগুণাখ্যানে করে সর্বদ। আসক্তি । 
কৃষ্ণলীলা স্তানে করে সর্বদা বসতি ॥ 
.ক্ুষেের রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ. 
.. কুঞ্জ, প্রোদমর চিহ্ন, এবে শুন সনাতন ॥ 


সনাতনের শিক্ষা | ২৮৩ 


যার চিন্তে কষ্ণপ্রেম করয়ে উদয় । 
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ 
প্রেম ক্রমে বাটি হয় ন্নেহ মান প্রণয় । 
রাগ অন্ুরাঁগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 


যখন কৃষ্ণচরণে প্রীতি জন্মে, তখন সেই প্রীতি রতি ও ভাবে পরিণত 
হয়। অঙ্কুরে এই ভাব রতির নামান্তরমাত্র । 
রতি গাঢ় হইলে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেম একটি মাধুরধ্যময়, 
উন্মাদক, আত্মবিম্মারক, কৃষ্চে গাঢ় লালসাময় দেবভাব। প্রথমে সহজ 
প্রেম। তাহার পর উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত প্রেমের গাঢ়তর ও গাঢ়তম 
সাত ভাব ;--১ ন্নেহ, ২ মান, ৩ প্রণয়, ৪ রাগ, ৫ অনুরাগ, ৬ ভাব, ৭ 
_ মহাভাব। 
শাস্তরসে শান্তিরতি প্রেম পধ্যস্ত হয়। 
দ্রান্তরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য় ॥ 
শান্তরসে কেবলমাত্র সহজ প্রেম হয়। দান্তরসে, শ্নেহ, মান, প্রণয় ও 
রাগ পর্যন্ত জন্মিতে পারে । 
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা । 
স্থবলাগ্ঠের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ 


সাধারণতঃ সখ্যরসে ও বাৎদল্যরসে প্রেম “অনুরাগের” সীমা পথ্যস্ক 
উঠিতে পারে। কিন্তু সুবলাদি সখার প্রেম “ভাব” পর্যন্ত পরিণত 


হইতে পারে। | 
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে। 
৫.০ মহিবীগণের রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা নিকরে ॥ 
.. মহিষীগণের রূঢ়ভাব, গোপীগণের অধিরঢ় ভাব। 


২৮৪ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


ব্রজেন্্রন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি । 
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত মধালালার দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এইরূপ 
সনাতনের শিক্ষ। বণিত হইন়াছে। আমি অনেক অংশ পরিত্যাগ 
করিয়াছি । 
প্রেমের শাস্ত্র শ্রীচৈতন্টের শিক্ষামত সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে হইলে 
একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। আমি কেবল সেই শাস্ত্রের দিগ দর্শন 
করিতেছি মাত্র। (প্রেমের সম্পূর্ণ আলোচনায় আমার অধিকার জন্মে নাই। 
' একমাত্র ভগবৎরূপ! ভিন্ন সে আঁধকার জন্মিতে পারে না। 
সাচ্চদানন্দ পূর্ণ রুষ্ণের স্বরূপ । :/ 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ব নাম। 
ভগবানের সত্তা! হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ 
মাত৷ পিতা৷ স্থান গৃহ শয্যাসান আর। 
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্বের বিকার ॥ 
কৃষ্ণে ভগবত্ব। জ্ঞান সংবিতের সার। 
্রহ্ধজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 
হলাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। 
ভাবের পরমকাষ্ঠী নাম মহাভাব ॥ 
মহাভাব স্বরূপা৷ শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। 
সব্ধগুণ-থনি কৃষ্ণকাস্ত।-শিরোমণি ॥ চৈ, চ, আদি ৪। 
প্রেম ভগবানের নিজশক্তির পূর্ণ বকাশ। সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
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মহাভাব। মহাপ্রভু চৈতন্তদেব প্রেমের এই মহাভাব দেখাইয়াছিলেন। 
এই জন্যই স্বরূপগোস্বামী তাহাকে “রাধাভাবছ্যুতি-স্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণ- 
্বরূপং” বলিয়৷ নমস্কার করিয়াছেন। 
সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর শিক্ষাবলে পাঙিত্য ও যুক্তি আশ্রয় 
করিয়৷ প্রেমের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ত্রহ্মবাদী- 
দিগের মুক্তি তুচ্ছ। তাহা হইতে ভক্তের মুক্তি অধিকতর বিচিত্র। 
কিন্তু প্রেম এই ছুই প্রকার মুক্তি হইতে কোটি গুণ অধিক। 
তিনি দেখাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের আবশ্বকতা আছে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় 
মনের অন্তভূতি। বাহ্যৃষ্টিতে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। 
অন্তদূ্টিতে তাহাকে দেখিতে পাওয়াই ভক্তের উদ্দেন্ত থাকিবে। 
সমাধৎস্ব মনঃ স্বীরং ততো ভ্রক্ষ্যসি তং স্বতঃ ৷ * 
সর্বত্র বহিরন্তশ্চ সদ! সাক্ষাদদির স্কিতম্‌ ॥ 
বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২-২-৮৭। 
নিজের মন সমাহিত কর। তাহা হইলে সেই সর্বব্যাপক ভগবান্কে 
সাক্ষাৎ অবস্থিত বলিয়! দেখিতে পাইবে। 
পরমাত্মা! বাস্থুদেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রঃ | 
_ নিতান্ত শোধিতে চিত্ত ক্ষুরত্যেব ন চান্ততঃ। ২-২-৮৮। ৮ 
. সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা বান্দেব.নিতাস্ত শোধিত-চিত্তেই প্রকশিত 
হন। বাহ্থেন্দরিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি 
বল চিত্বদ্বারা গ্রহণকে ধ্যান বলা যায়, দ্রশন বলা যায় না, কারণ 
চকষরিস্রিয় দ্বারা. গ্রহণকেই দর্শন বলে ; তাহোর উত্তর, এই যে, মন দ্বারাই 
চক্ষুর কার্ধ্য হয়। . .. . 
তদানীঞ্চ মনোবৃত্বান্তরাভাবাৎ হুিমাতি। .গ 
কে চেতসা খলুষৎ।সংক্ষাস্ষুষাদশনং হরে, বা৯। ৮ 


৮ 


মে 
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২৮৬ ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা । 
ত্ঠ 
ভগবং্কৃত্তি সময়ে মনে অন্য বৃত্তি থাকে না । ভগবানের মুক্তিতে 
যখন মন অভিনিবিষ্ট থাকে, তখন এমন জ্ঞান হয়'না যে, আমি মন 
দ্বারাই ভগবানকে দেখিতেছি, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি না। এই জন্য চক্ষুর 
কাষ মনের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। 
মনঃম্থখেহস্তর্ভবতি সর্বেন্দিযন্তুখং স্বতঃ | 
তত্ত্বিঘপি বাক্চ্ষুঃ শ্রত্যাদীন্িযবৃত্তয়ঃ ॥ ২-২-৯০। 
সকল ইন্দ্রিয়ের স্থুখ মনের স্্খেই অন্তভূত। সকল ইন্টিয়ের বৃত্তিও 
সেইরূপ মনের বুত্তি মধ্যে অবস্থিত হয়। মন দ্বারাই শ্রবণ কীর্ভন দর্শনাদি 
সিদ্ধ হয়। 
মনোবৃত্তিং বিনা শীর্বেন্দিয়াণাং বৃত্বয়োহফলাঃ। 
কৃতাপীহাৎকতৈব স্তাদাত্মন্তন্থুপলন্ধিতঃ ॥  ২-২-৯১। 
মনোবৃত্তির সহিত সংলগ্ন হইলেই চক্ষুরাদির রূপাদি গ্রহণ আত্মার 
উপলব্ধি হয়। নতুবা চক্ষুরাদির কার্য নিক্ষল হয়। 
এখন মোক্ষ কাহাকে বলে? 
সোহশেষদুঃখধবংসো বাইবিষ্তা কর্মক্ষয়োইথবা। 
মায়া্কতান্তথারপ-ত্যাগাৎ স্বানথুভবোহপি বা ॥ 
বৃহস্তাগবতামৃত ২-২-১৭৫। 
অশেষ দুঃখের নাশকে মোক্ষ বলে। কিংবা অবিদ্াকৃত' কর্মক্ষয়কে 
মোক্ষ বলে। কিংবা মায়াকৃত দেহাদি অন্থথ৷ রূপ ত্যাগ করিয়া স্বন্প 
বা'আত্মার অন্ুভবকে মোক্ষ বলে। মোক্ষের দুই অংশ-_নাশাত্মক অভাব 
ও অনুভবাত্মক ভাব। অনুভবেই আনন্দ । ' কিন্ত সে'আননদ ভগবানের 
সাক্ষাৎকার হইতে যে আনন্দ লাভ কর! যায়, তাহ! হইতে অতি তুচ্ছ। 
| 9 সচ্চিদানন্দবস্তনঃ। : *. : 
সাক্ষাদমুবেনাপি াতাদৃক্টমুখময়কম্‌॥ ২-১-১৭৬ 
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 সচ্চিদানন্দ জগদীশ্বর অংশরূপে জীবের স্বরূপ ধারণ করেন। “মমৈ- 
ংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ1” সেই অংশীভূত স্বরূপের অনুভব 
সাক্ষাৎ হইলেও তাহ দ্বারা যে সুথ লাভ হয়, তাহা অতি অল্লমাত্র | . 
শুদ্ধাত্মতত্বং যদ্বস্ত তদেব ব্রহ্ম কথ্যতে। 
নিগুণং তচ্চ নিঃসজ্সং নিব্বিকারং নিরীহিতম্‌॥ ২-২-১৭৭ 
যদি বল জ্ঞানীর কেবল স্বরূপানন্দ হয় না, জ্ঞানী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। 
সে ব্রন্মানন্দই বাকি? জীবপ্রকৃতি দ্বার অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আত্মতত্বকেই 
ব্রহ্ম বলে। সেব্রহ্মনিগুণ, নিঃসঙ্গ, নির্বিকার ও নিরীহিত। সুতরাং 
ব্রহ্মান্ুভব দ্বারা ঘে আনন্দ লাভ হয়, তাহাও তন্ত্রপ। 
ভগবাংস্ত পরত্হ্ধ পরাত্মা। পরমেশ্বর; | 
সুসান্ত্-সচ্চিদানন্ববিগ্রহো মহিমার্ণবঃ ॥ ২-২-১৭৮ 
, যিনি ভগবান, তিনি পরত্রহ্গ, পরমাত্ম। ৪ পরমেশ্বর | তিনি অতান্ত 
ঘনীভূত সচ্চদানন্দ রূপ । তাহার মহিমার সামা নাই । | 
সগ্ুণত্বাগুণত্বাদি বিরোধাঃ প্রবিশস্তি তম্‌। 
মহাবিভূতি ব্র্ধান্ত প্রসিদধেখং তয়োভিদা ॥ ২-২-১৭৯ 
সগুণত্ব অগ্ুণত্বাদি সকল বিরোধ সেই ভগবানে প্রবরেশ:-করে। ব্রহ্মরূপ 
ও জীবতত্বরূপ তাহার .মাবিভূতি। 
”.. অতঃ সাননখং তন প্রীমৎপাদানুজদ্‌। 
ভক্তযান্ুভবতা সান্্রং সুখং সম্পছ্যতে গ্রবম্‌ ॥ ২-২-১৮০ 
ভগবানের চরণ-পন্ম ঘন আনন্দ ম্বরূপ। যেমন ঘনমণ্ল হৃর্য্যে সকল 
কিরণ ঘনীভূত 'হুয়, সেইরূপ 'ভগবন্চরণারবিন্দে সকল আনন্দ ঘনীভূত হয়। 
ভক্তিমার্গে আনন্দ অন্থুভব করিলে, সেই ঘন আনন্দ লাভ হয়। 
জুখরূপং নুখাধারঃ শর্করা পিপ্ডবন্মতম্‌। 
শ্রীকঞ্ণটরণহন্ধং সুখং বদ্ধ তু কেবলম্‌॥ ২-২-১৮ 


নন 
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শ্রীকৃষ্ণের চরণধুগল কেবল যে আনন্দরূপ, তাহ! নহে । শর্করা পিওবৎ 
এ চরণযুগল আনন্দের রূপ ও আনন্দের আধার । ব্রহ্ম কেবল আননদমাত্র, 
. আনন্দের মাধার নহ্বেন। ভগবান্‌ সমুদ্রকোটিগন্তীর, পরমাশ্চরধ্য মহিমাবান্। 
ভেদ ও অভেদ রূপ বিচিত্র বিরোধ-প্রবাহ এঁ ভগবানে প্রবেশ করিতেছে । 
তিনি সকলেরই আধার ও বিচিত্র আনন্দময় । 
 জীবন্বরূখং যদ্বস্ত পরংব্রহ্গ তদেব চেৎ। 
তদেব সচ্চিদানন্দঘনং শ্রীভগবাংশ্চ তৎ ॥ ২-২-১৮২ 
যে বস্ত জীবস্বরূপ, তাহাই যদি পরব্রহ্ম হয়, এবং জীব ষদি সচ্চিদানন্দ- 
ঘন হয়, এবং জ'বস্বরূপও যদ্দি ভগবান্‌ হয়-_ 
তথাপি জীব-তত্বানি তন্তাংশা এব সম্মতাঃ। 
ঘনতেজঃসমৃহস্ত তেজোজালং যথা রঝেঃ ॥ ২-২-১৮২ 
তথাপি জীবতত্ব ব্রন্মের অংশ। এই তত্বই সাধুসম্মত। যেমন 
ঈস্খিন-তেজো-মগডল সুর্যের কিরণজাল, সেইরূপ ঘনতেজ ব্রহ্ষের কিরণজাত 
স্লীব। 
একদেশস্থিতস্তাগ্নে জেরযাৎন! বিস্তারিণী যথা। 
পরন্ত ব্রহ্ধণঃ শক্তিস্তথেদমথিলং জগণ্চ॥-__-পরাশর। 
্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতন্তাবায়ন্তচ ।-_ভগবদগীতা 
যন্ত প্রভা গ্রভবতো জগদও্-কোটি 
কোটিঘশেষ বন্ুধাদি বিভূতিভিন্নম্‌। 
তত্বক্ষনিষ্কল মনস্ত মশেষভৃতং 
গোবিন্দমা দিপুরুষং তমহুং ভজামি লালা । 
নিত্যসিদ্কান্ততে। জীব! ভিন্না, এব যথা রবেঃ | [ও 
অংশকে! বিপ্ফুলিঙ্গাশ্চ বে: ভর্জাশ্চ বারিধেঃ |-_২-২-১৮৪, 
মায়ার অ্প্রগন্; হঈণে জীব. ও বুদ্দের অভেদ হয়, এরূপ বলা সঙ্গত 
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নহে। কারণ তত্ববাদিগণের মত অনুসারে, জীব পরব্রন্গের নিত্য অংশ- 
রূপে সিদ্ধ। সে অংশ মায়ার ভ্রম নহে। এই জন্য রবির কিরণের ন্যায়, 
. অগ্নির বিস্কুলিঙ্গের স্তায়, 'সমুদ্রের তরঙ্গের স্তায়, জীব, ব্রহ্ম পদার্থ হইতে 
নিত্য ভিন্ন। [ও 
অনাদিসিদ্ধয়! শক্ত্য। চিদ্বিলাস শ্বরূপয়া | : 
মহাযোগাথায়। তন্য সদা তে ভেদদিতাস্ততঃ ॥ ২-২-১৮৫ 
পর্রহ্মরূপ ভগবানের অনাদি এক শক্তি আছে। সেই শক্তি চিদ্ধি- 
লাস-স্বরূপ। সেই শক্তির নাম মহাযোগ, যোগমায়া। সেই শক্তি দ্বারা 
জীব পরব্র্গ হইতে নিত্য অংশরূপে বিভে দিত হয় 
নাহং প্রকাশঃ সর্বন্ত যোগমায়। সমাবুতঃ।-_-ভগবদগীত। | 
অতস্তম্মাদভিন্নান্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ। 
মুক্কৌ সত্যামপি প্রায়োভেদস্তিষ্েদতো হি সঃ ॥-_-২-২-১৮৬ 
এই জন্য জীব পরব্র্ম হইতে অভিন্ন । “সচ্চিদানন্ত্বাদি ব্রহ্মসাধন্থ্য' 
ব্বাৎ। সচ্চিদানন্বত্বাদি ব্রন্মেও মাছে, জীবেও আছে। জীবে পরিচ্ছিন্, 
ব্রন্মে অপরিচ্ছিন্ন। অংশত্ব দ্বারা এই পরিচ্ছেদ ও ভেদ। মুক্তিলাভ 
করিলেও প্রায় ত্রন্ষের সহিত জীবের ভেদ থাকিয়া যায়। 
এই শ্লোকের উপর স্বয়ং সনাতন গোস্বামী এইকপ টীক৷ করিয়াছেন। 
“ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচাধ্য বলেন,__.মুক্তা অপি লীলয়! বিগ্রহং কুত্বা 
তগবস্তং বিরাজন্তি।” মুক্ত পুকুষও লীলা দ্বারা ভগবত-শরীর রচনা করিযু! 
বিরাজ করেন। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুছুর্লভঃ 
প্রশাস্তাত্বা কোটিঘপি মহামুনে।” কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের 
মধ্যে কেহ কেহ নারায়ণ-পরায়ণ হয়। মুক্ত পুরুষের পরব্রহ্ম হইতে 
ভেদ থাকিলেই, মহাপুরাণাদির এই সকল বচন সঙ্গত হয়। যদি মুক্ত 
পুরুষ ব্র্গে লীন হন, তাহা হইলে লীলায় বিগ্রহরচনা কিরূপে সম্ভব 


২৯০ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 


হয়? আর কেইবা মুক্তির পর নারায়ণ-পরায়ণ হইতে পারে? কিছু 
না কিছু মুক্ত পুরুষের পৃথক সত্ত| থাকিয়া যায়। যদ্দি বল ওঁ সকল 
উক্তি জীবনুক্ত পুরুষের জন্ত । তাহা! অসম্ভব । কারণ জীবনুক্ত পুরুষের 
তশরীর থাকে । সে আবার শরীর-রচনা কি করিবে? আবার পুরাণ- 
বচনে সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ দুয়ের উল্লেখ আছে । জীবনুক্তই সিদ্ধ পুরুয়। 
পাস্-কাত্তিক-মাহাত্মে কথিত আছে যে, নৃদেহধারী মহামুনি ভগবানে লীন 
হইলেও পুনরায় নারায়ণরূপে আবিভূর্তি হয়াছিলেন। বৃহন্নারসিংহপুরাণে 
নরসিংহ-চতুদশী ব্রত প্রসঙ্গে কথিত আছে, বেস্তা সহিত ব্রাঙ্মণ ভগবানে, 
লীন হইয়াও পুনরায় ভার্ধ্যার সহিত প্রহলাদরূপে আবিভূত হইয়াছিলেন। 
এইব্ূপ অনেক উপাথ্যান ও প্রমাণ আছে। “প্রায়” ভেদ থাকে । কারণ 
কদাচিৎ ভগবৎ-ইচ্ছায় সাষুজ্যাথ্য নির্বাণ ও হইতে পারে।” 
সচ্চিদানন্দরূপাণাং জীবানাং রুষ্ণমায়য়! | ৃ 
অনাস্ভাবি্ায়া তত্ব বিস্বৃত্য। সংস্থতি ভ্রমঃ ॥ ২-২-১৮৭ 
সচ্চিদানন্দরূপ জীব-সকলের কৃষ্ণমায়ায় অনাদি অবিগ্যা কতৃক তত্ব- 
বিশ্বৃতি হয় এবং জীব সকল দেহাদিকে আপনার ও “আমি” মনে করির। 
সংসার-ভ্রমে পতিত হয়। 
মুক্ৌ স্বতত্বজ্ঞানেন মায়াপগমতোহি সঃ। 
নিবর্ততে ঘনানন্ন ব্রহ্ধাংশান্ভবো ভবেৎ ॥ ২-২-১৮৮ 
.. মুক্তি হইলে জীব নিজতব্ জানিতে পারে, কারণ তখন মায়ার অপগম 
[হয়। আর ঘনানন ব্রহ্মের অংশের অনুভব হয়। 
_ স্বসাধনান্থরূপং হি ফলং সম্ধত্র সিদ্ধ্যতি। 
অত: ্বরূপজ্ানেন সাধ্যে মোক্ষেহল্নকং ফলম্‌ ॥ ২-২-১৮৯ 
সকঙ্লেই আপন আপন সাধনা অনুসারে ফল লাভ করে। স্বরূপ- 
জ্ঞানে যে মোক্ষ লাভ কর! যায়, তাহার ফল অলসমান্র। 


সনাতনের শিক্ষা । ২৯১ 


স্থথস্ত তু পরাকা্ঠা ভক্তাবেব স্বতে৷ ভবেৎ। 
তন্ময় শ্রীপদান্তোজসেবিনাং সাধনোচিত ॥ ২-২-১৯১ 
ভক্তিমার্গে মুক্তিলাভ 'করিলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়। 
কারণ, ভগবান্‌ ঘনানন্দ। তখন আর অংশের আনন্দ নহে। কিন্ত 
তক্তিতেও সাধনোচিত আনন্দ । কোন ভক্তের মোক্ষ পরম পদার্থ, আর 
€কোন ভক্তের কৃষ্ণচচরণই পরম পদার্থ । 
কৃষ্ণভক্তোব সাধুত্বং সাধনং পরমং হি সা। 
তয় সাধ্যং তদজ্বযজযুগলং পরমং ফলং ॥ ২-২-২০২ 
কুষ্ণভক্তি দ্বারাই সাধুত্বলাভ হয়। রুঞ্ঝভক্তিই পরম সাধন। কৃষ্ণতন্তি 
দ্বারা সাধ্য পরম ফল তাহার চরণ-পল্মযুগল'। 
তন্তক্তিরসিকানান্ত মহতাং তত্ববে দিনাম্‌। 
সাধ্য। তচ্চরণান্তোজ-মকরন্দাঝ্সিকৈব সা ॥ ২-২-২০৩। 
ভক্তিরসিক, তত্ববেদী, মহাত্মাগণ কৃষ্ণচরণ-পন্মের মধুকেই পরম সাধ্য 
বলিয়া জানেন। 
স৷ কর্মজ্ঞানবৈরাগ্যাপেক্ষকম্ত ন সিধাতি। 
পরং শ্রীকৃষ্তকুপয়া তন্মাত্রাপেক্ষকস্ত হি ॥-__২-২-২০৪ 
এই নিরপেক্ষ ভক্তি কন্ম, জ্ঞান বা! বৈরাগ্যের অপেক্ষা রাখে না। 
একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই পরম সম্বল। 
কর্মমবিক্ষেপকং তশ্য। বৈরাগ্যং রসশোষকম্‌। 
জ্ঞানং হানিকরং তত শোধিতং ত্বনুযাতি তাম্‌॥ ২-২-২০৫ 
কম্ম এই কৃষ্ণভক্তির বিক্ষেপক, বৈরাগ্য রসশোষক, জ্ঞান সেই ভক্তির 
হানিকর। কিন্তু কর্ম বৈরাগ্য ও জ্ঞান শোধিত হইলে কৃষ্ণভক্কির 
অনুগামী হয়। কর্ম ফলত্যাগপুর্বক ভগবৎ-গ্রীতির জন্য অর্পিত হইলে 
শোধিত হয়। সংসার তুচ্ছ, কিসে আমি এই সংদার হইতে মুক্ত হইব, 


২৯২ শরীস্রীচৈতন্য কথা । 


এই ভাবনায় বৈরাগ্য রস শুকাইয়া যায়। কিন্তু যখন মোক্ষে বিতৃষ্ণা 
জন্মে এবং ভগবৎসেবায় অনুরাগ হয়, তখন বৈরাগ্য শোধিত হয়। 


অদ্বৈত আত্মতত্ব-বোধের ত্যাগ, ভগবানের নিজজন বলিয়া আপনাকে 
মনে করা এবং ভগবদ্তক্তি-মহিমার নির্ধারণ দ্বার জ্ঞান শোধিত হয়। 
অবাস্তরফলং ভক্তেরেব মোক্ষা্দি যগ্যপি। 
তথাপি নাস্মারামত্তং গ্রাহাং প্রেম-বিরোধি যৎ॥ ২-২-২০৯ 
যদিও তক্তির অবান্তর ফল কখন কখন মোক্ষা্দি হইতে পারে, তথাপি 
আত্মারামত্ব কথনও গ্রাহ্া নহে। কারণ আত্মারামত্ব প্রেমের বিরোধী । 
সপ্রেমভক্তেঃ পরিপাকতঃ স্তাৎ কাচিন্মহাভাব-বিশেষ সম্পৎ। 
সাবৈ নরীনর্তি মহাপ্রহ্য সাম্রাজয-ুর্ধোপরি ততবৃষ্্। ॥ ২-৪-২২৯ 
এই প্রেমতক্তির পরিপাক দ্বারা ক্রমশঃ মহাভাবরূপ সম্পত্তিবিশেষ হয় । 
এই মহাভাবই মহানন্দ সাত্াজোর মূর্দে নৃত্য করে। 
মহাপপ্ডিত, পরম ভক্ত সনাতন গোস্বামী এইরূপে প্রেমের মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিয়াছেন। তিনি যুক্তিদ্বারা, শাস্্দ্বার| প্রেমকে মুক্তির শীর্ষ 
স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, এবং অকৈতব কৃষ্ণতক্তির জ্ঞান কর্ম, ও 
মোক্ষাপেক্ষী ভক্তির উপর প্রাধান্য নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্টের 
শিক্ষা সর্ব₹তোভাবে সফল করিয়াছেন । 


রামানন্দের সহিত আলাপ। 


সাধ্য সাধন লইয়াই জীবের উন্নতি-ক্রম। যাহা আজ চরম-সাধ্য, 
তাহা দুইদ্রিন পরে মোপানে পরিগণিত হয়। যখন সোপানে আরোহণ 
কর! যায়, তখন সোপান-শ্রেণীর সর্ধোচ্চ স্থানই গম্যদেশ, রক্ষ্য ও 
সাধ্য। অরুত্ধতী-স্যায় অনুসরণ করিয়া, সেই সাধ্য নিকটবর্তী হইলেই 
তাহা সোপান বা সাধনে পরিণত হয়। সাধা আবার দূরবর্তী হয়। 

আজ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আমাদের নিজন্থথের সাধন ও নিজের স্বখই 
সাধ্য। সেই সুখসাধনের জন্ত আমরা কত কত উদ্যম করি, এবং কত 
উৎসাহে উত্তেজিত হই। এই উৎসাহ ও উদ্যম থাকিয়া যায়) কিন্ত 
পরে নিজের সখ আর লক্ষ্য না হইয়া জগতের সুখই লক্ষ্য হয়। সেই 
জগতের নুখ-সাধন জন্য নিজের এক নির্দিষ্ট অধিকার থাকে । সেই 
অধিকার শান্্রমতে স্বধন্ম । এই স্বধর্ম সাধ্য হইয়া! জীবকে স্বার্থত্যাগে ব্রতী 
করে এবং অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত জীব জগতের জন্য, যজ্ঞের 
জন্ত আত্মসমর্পণ করে। তখন “্যজ্ঞোবৈ বিষুঃ”--এই শ্রুতিবাক্য সার্থক 
করিবার জন্ত, তগবান্‌ সন্নিহিত হইয়া সাধ্যের স্থান অধিকার করেন। 
তখন আর জগতের জন্ত নহে, যজ্ঞের জন্ত নহে--ভগবানের জন্যই 
ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও মর্বমর্পণ কর! হয়। ভগবান্ই জগৎ, তগবান্ই 
যজ্ঞ। তখন আমর! যাহ! করি, তাহাই ভগবানের কার্্য। আমরা 
যাহা করি, তাহাই স্ৃষ্টি, স্থিতি কিংব| লয়। ভগবানের যখন যাহা কার্ধ্য, 
আমাদের তখন তাহাই কা্য। আজ ভগবান্‌ বিষ জগতের স্থিতি 
সাধন করিতেছেন) আমরাও তাহার দাস হইয়া সেই কার্ষ্ে সহকারী 


২৯৪ শরীপ্রীচৈতন্ত ফথা । 


হইব। কিন্তু এই দাসত্ব করিবার জন্ত জ্ঞান চাই। অজ্ঞানী ভক্ত ধর্মের 
নামে অধর্্ম করিবে, জীবের উপর অত্যাচার করিবে, কুসংস্কারের বশবর্তী 
হইয়া পরচিত্ত ব্যথিত করিবে, জীষের হিংসা! করিবে এবং অন্তের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করিবে। এই জন্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্ররোজন। তথন জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তিই সাধ্য । 
যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপলব্ধি হয়, শাস্্রজ্ঞান সহজ ও স্বাভাবিক হয় ও 

জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়া যায়, তখন শুদ্ধাভক্তি আসিয়৷ ভক্তের হৃদয় 
অধিকার করে। ভক্ত তখন ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়। স্বধন্ম ও জ্ঞান 
তখন সেই প্রেমে তাসিয়। যায় । ভাগবতের নিগুণ অকৈতব ভক্তি, 
গোপীদিগের বিশুদ্ধ অনুরাগ আনিয়া তখন বিধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। 
প্রেমের সেই অকুল পাথারে, রসের সেই মধুর তরঙ্গে, প্রেম-নটবর, 
রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্*-টৈন্ন্য কাগডারী হইয়া দণ্ডায়মান হন্। রামানন্দ 
সেই প্রেমে ভাসিতেছেন, আর চৈতন্যদেব কাগ্ডারী হইয়! তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন। ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের পুষ্প গ্রশ্ফুটিত হইয়া যুগাস্ত- 
বিস্তীর্ণ মধুর সৌরতে জগৎ 'আমোদিত করিল। গোর্দাবরী পবিত্র হৃদয়ে 
সেই পবিত্র কাহিনী বহন করিয়া! অকুল সমুদ্রে মিশাইয়া দিল। 

*প্রতু জানরুত্য করি আছেন বসিয়া । 

এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ 

দওবৎ কৈল! রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে । 

ছুই জন কথা কন বসি সেই স্থানে ॥. 

প্রভূ কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় । 

রায় কহে স্বধন্মাচরণে বিষুতক্তি হয় ॥ 


চৈ) চ, মধ্য, ৮। 


রমানন্দের সছিত আলাপ । ২৯৫ 


তথাহি বিষ্ুপুরাণে (৩1৮৮) 
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্লরারাধ্যতে পন্থা! নান্যঃ তৎ তোষকারণম্‌ ॥ 
বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে নিষ্ষাম ভাবে স্বধন্মা আচরণ করিলে, চিত্তের 

নির্খলত। হয়। চিত্রের নির্মলতা হইলে বিষুভক্তির উদয় হয়। এই 
জন্ত স্বধন্মীচরণ প্রথম সাধ্য । কিন্তু অনেক হিন্দুর কাছে, ইহাই শেষ 
সাধ্য। তাহাদের মতে এই সোপান ত্যাগ করিতে কাহারও অধিকার 
নাই। তুমি যতই উর্দে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করনা কেন, এই সোপানে অধিরড় 
হইয়া তোমাকে চিরকাল থাকিতেই হইবে। বৃথা নারদ খধি ব্যাসকে 
উপদেশ দিয়াছিলেন__ 

ত্যক্ত। স্বধন্্ং চরণান্ুজং হরে- 

ভর্জন্নপক্কোহথ পতেত্ততে! যদি । 

যত্র কক বা! ভদ্রমতৃদমুস্ত কিং 

কোবার্থ আপ্তোইভজতাং স্বধর্্মতঃ ॥ 

ভাঃ পৃঃ ১৮৫7 ১৭। 
বৃথা রামানন্দ কবীরকে শিষ্য করিয়াছিলেন। বৃথা কবীর সাম্যের 

জলন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বুথ! নানক উপনয়নের গন্য পিতার সহিত. 
বিরোধ করিয়াছিলেন। বৃথা চৈতন্তদেব হুরিদাসের মৃতদেহ স্বন্ধে বহন 
. করিয়৷ নৃত্য করিয়াছিলেন । বৃথা রামাননা রায় বলিয়াছিলেন, ভক্তি- 
বিদ্যালয়ে স্বধর্্ীচরণ নিম্নতম শ্রেণী । | 
চৈতন্তদেব হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, এ ত এখনও বহিরঙ্গ 
ভক্কতি। ও 

*প্রতু কনে এছো! বাহ্‌ আগে কহ আর। 

রায় কহে কৃ্ণে কর্ধার্পণ সর্বসাধ্য সার ॥” 


২৯৬ শ্ীপ্রীচৈতন্ট কথ! । 


তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্‌ ( ৯--২৭) 
যতকরোষি যদসশিনাসি যজ্জুহোষি দদাপসি যৎ। 
যত্তপন্ত্ি কৌন্তেয় তৎ কুরু মদর্পণম্‌ ॥ 
প্রথমে যজ্ঞের জন্য নিষ্ধাম কর্্ম। পরে যখন নির্মল অন্তঃকরণে 
ভগবৎ-স্কুর্তি হয়, তখন সে কর্ম আর যজ্ঞের জন্ত নয়, স্বধরন্ম্ের জন্য নয়, 
তখন সে কম্ম ভগবানের. জন্ত ভগবানে অর্পিত। ভগবানের কর্ম্দেত 
বর্ণভেদ নাই। 
কপিল দেবন্ৃতিকে বলিয়াছিলেন__ 
তস্মান্ময্য পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরস্তরঃ | 
ময্যপ্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্তস্তকন্মণঃ | 
ন পশ্তামি পরং ভূতমকর্তূ$ সমদর্শনাৎ ॥ ৩৩ 
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বন্মানয়ন্‌। 
ঈশ্বরো জীবকলয়৷ প্রবিষ্ট ভগবানিতি ॥ ৩৪ 
ভা, পু, ৩--২৯। 
ঈশ্বর কলা-রূপে সকল জীবে প্রবিষ্ট আছেন। প্রতি জীব ঈশ্বরের 
জীবিত প্রতিম! । এই প্রতিমায় প্রাণের অধিষ্ঠান করাইতে হয় না। আমি 
এই প্রতিমার মধ্যে কাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিব, কাহাকে শূত্র বলিব, কাহাকে 
যবন বলিব, কাহাকে খৃষ্টান বলিব। 
| “মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বুমানয়ম্‌।” 
আমি ভগবান্‌ কপিল-দেবের উপদেশ অন্গুসারে সকলকেই প্রণাম 
করিব। মনে মনে সক্লকেই যথেষ্ট আদর করিব। তবে আর স্বধর্ম 
থাকিল কোথায়? তবে কি স্বধর্ম ত্যাগ করিব? 
«প্রভু কহে এহে! বাহ্‌ আগে কহ আর। 
রায় কহে স্বধর্ম-ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥” 


রামানন্দের সহিত আলাপ। ২৯৭ 


তথাহি শ্রীমন্তাগবতে ( ১১-১১-৩২ ) 
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্ময়দিষ্ঠানপি ম্বকান্‌। 
ধর্মীন্‌ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্‌ মাং ভজেৎ স চ সত্বমঃ ॥ 
যদি অন্তান-বশতঃ বা নাস্তিক-বুদ্ধির অনুসরণে কেহ স্বধন্ম ত্যাগ করে, 
তবে তাহা দৌষাবহ হয়। কিন্তু বেদ-মার্গে আগিষ্ট গুণ ও দোষ সম্পূর্ণরূপে 
জানিয়া, যখন ভক্ত সেই আদেশের মর্ম পালনের জন্ঠ আর স্বধর্মের অপেক্ষা 
রাখেন না, যখন তাহার ভক্তি এতদূর দৃঢ় হয় যে, স্বধর্মাচরণ তাহার পক্ষে 
অনাবশ্তক কপটতা হইয়! উঠে, তখন ভক্ত স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে 
ভজন! করিবেন। 
তথাহি ভগবদগীতায়াম্‌ ( ১৮-৩৭ )-_ 
সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥ 
এদিকে সকল ধর্মী পরিত্যাগ করিব, অন্যদ্দিকে ভগবান্‌কে সর্বতোভাবে 
আশ্রয় করিতে না পারিলে, শেষে কি অধর্থের পন্কে পতিত হইব? 
তগবান্কে সর্বতোভাবে কিরূপে আশ্রয় করিব তাহাওত জানা চাই। 
ভগবানের কোন্‌ কাধ্য কিরূপে করিতে হুইবে, তাহ! জানিতে পারিলে 
ভগবান্‌কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারা যায়। 
“প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর] 
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার ॥* 
তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্‌ ( ১৮-৫৪) 
্রন্ধভৃতঃ গ্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মন্তক্কিং লভতে পরাম্‌॥ 
সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, যাহাতে ব্রহ্তজ্ঞান হয় ' ত্রন্গবিদ্া বারা 
সর্বত্র সম-দর্শন হয়। তখন আর শোক থাকে না, আকাঙ্ষা থাকে না। 


ক 


২৯৮ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা। 


শাস্তিরসে তখন জ্ঞানী আপ্লুত হন্। তাহার গ্রস্থিসকল ছিন্ন হয়। 
আত্মারাম মুনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। এই কি তবে শেষসাধ্য ? 
“প্রভু কহে এহো৷ বাহ্‌ আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান-শূন্ত ভক্তি সাধ্য-সার। 
তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে ( ১০-১৪-৩)7 
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপান্ত নমস্ত এব 
জীবস্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্‌। 
স্থানস্থিতাঃ ক্রতিগতাং তন্ুবাক্মনোভি 
ধেঁ প্রায়শোহজিতজিতোইপ্যমিতৈস্ত্রিলোক্যাম্‌॥ 
যখন শান্তচিত্ত আত্মারাম মুনি, শাস্তিরসে নিমগ্ন হন, তখন সাধ্য 
সাধনায় তাহার এক সন্ধিস্থল আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি জ্ঞানই 
স্তাহার তখন পর্যন্ত নিত্য সাধন হইয়! দীড়ায়, এবং শান্তিই যদি তাহার 
একমাত্র সাধ্য হয়, তাহা হইলে ভিনি নিগুণ ব্রহ্মভাবে মগ্ন হইয়া শাস্তির 
ক্রোড়েই চির-বিরাজিত থাকিবেন ; সেই শাস্তিদেবী সচ্চিদানন মৃত্তি ধারণ 
করিয়া তখন তাহাকে নিল, নিপু ব্রহ্গানন্দে চিরমগ্ন রাখিবেন। 
আর যদি সেই সময়ে জ্ঞানী জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া 
ভগবানের দিকে ছৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহ! হইলে তখন ভগবান্‌ মধুর 
ুন্তি ধারণ করিয়া ত্তাহার নির্ল চিন্তকে আকুল করেন। সেই আকুলত! 
দৃঢ় হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। 
ত্র কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, ধাহার! জ্ঞানের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়াস 
না রাখিয়া আপন আপন স্থানে অবস্থিত হইয়া নিত্য-প্রকটিত ভবদীয় 
বার্ড সাধুষুখে শ্রবণমা্র কাযমনোবাক্যে আপনাকেই কেবলমাত্র তক্তি- 
ভাবে স্মরণ করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাহারা ব্রৈলোক্য 
মধ্যে আপনি অজিত হইলেও আপনাকে জয় করেন। 


রামানন্দের সহিত আলাপ। ২নঈ 


এইবার চৈতন্যদেব নিগুঁণ ভক্তির আন্ভাসপ পাইলেন। আর তিনি 
“এহো বাহ্‌” বলিতে পারিলেন না । তবে এখনও ত প্রেমের কথা রামানন্দ 
বলিলেন না। তিনি ত প্রেম-ধর্মন প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
প্রেমের আভাদ লইয়াই তাহার কায চলিবে না। প্রেম লইয়াই তাহার 
কায। 
“প্রভু কহে এহো৷ হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্বসাধ্য-সার ॥” 
তথাহি পগ্যাবল্যাম__ 
নানোপাচারক্লৃতপুজন মার্তবন্ধোঃ 
প্রেয়ৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্তাৎ। 
যাবৎ ক্ষুদৃন্তি জঠরে জঠরা পিপাসা 
তাবৎ স্ুথায় ভবতো' ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ 
যতদ্দিন পর্য্যন্ত তুমি সংসার-পীড়ায় আর্ত থাক, ততদিন পধ্যন্ত সগুণ 
ভক্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ উপচার দ্বারা আর্তবন্ধু ভগবানের পুজা! কর। 
যতদিন জঠরে ক্ষুধা থাকে, এবং বলবতী পিপাস৷ তোমাকে যতদিন 
গীড়া দেয়, ততদিনই তোমাকে ভক্ষ্য পেয় ভাল লাগে। যখন্‌ তক্তের 
ংসার-জনিত আর্তি থাকে না, যখন তাহার কোন কামনা, অভিলাষ ব| 
প্রয়োজন থাকে না, যে জন্ত সে ভগবানের আরাধনা করিবে, যখন বিনা- 
কারণে, বিনা-বিচ্ছেদে, ভক্তের মনের গতি ভগবানের দিকে প্রবাহিত 
হয়, তখন একমাত্র প্রেমই তক্তের হৃদয় আনন্দ-প্লীবিত করে। 
তটত্রব__ 
কৃষ্ণতক্তি-রস-ভাবিত| মতিঃ - 
ক্রিয়তাং যদ্ধি কুতোইপি লভ্যত্তে 1. 


৩০০. শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা । 


তত্র লৌল্যমপি মুল্যমেকলং 
জন্মকোটিন্কুতৈর্ন লভ্যতে ॥ 
কষ্ঝ-ভক্তিরস-ভাবিতা৷ মতি, যদি কোথ! হইতেও লাভ করিতে পারা 
যায়, তবে ক্রয় কর। কোটি জন্মের পুণ্যদ্বারা মেই মতি লাভ করিতে 
পারা যায় না। কেবল একমাত্র লোলতা, ব্যাকুলতা ও প্রবল অনুরাগই 
তাহার মূল্য। ূ ্‌ 
সেই অন্ুয়াগ নির্দল ভক্ত-হ্ৃদয়ে একবার উখিত হইলে, মধুর ভগবান্‌ 
পূর্ণ শশধর রূপে উদ্দিত হইয়া প্রেমরসে হৃদয় আপ্লুত করিয়! দেন। 
উৎফুল্ল চিত্তে মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু ভাব-বৈচিত্র্যে 
প্রেমের বিচিত্রতা আছে। তাহা কি তুমি জান ? 
“কহে প্রভু এহে! হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে দাস্ঠ-প্রেম সর্বসাধ্য-সার ॥ 
প্রভু কহে এহো৷ হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে সথ্যপ্রেম সর্বসাধ্য-সার ॥ 
প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর। 
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্য-সার ॥ 
' প্রভূ কহে এহো'উত্তম আগে কহ আর। 
রায় কহে কান্তাভাব সর্বসাধ্য-সার ॥ 
_ স্কৃষ্চ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। 
কৃষ্ণ-প্রাপ্তির তারতম্য বু ত আছয় ॥ 
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্ধম। 
তটস্থ হইয়৷ বিচারিলে আছে তারতম ॥ 
পুর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 
ছুই তিন গণনে পঞ্চ পণ্যন্ত বাঢ়য়॥ 


রামাননেের সহিত আলাপ । ৩০১ 


গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে। 
শীস্ত-দান্ত-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রান্তি এই প্রেম হৈতে। 
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে । 
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজৈ তৈছে ॥ 
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। 
অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে। 
যগ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য। 
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য ॥ 
প্রেমের সর্বোত্তম ভাব.কান্তাভাব। ব্রজদেবীগণ সেই ভাবে কৃষ্ণকে 
ভজনা করিয়াছিলেন। তাহারা কৃষ্ণের মাধুর্য্যে ধুরতাময় হইয়াছিলেন। 
সেই মধুরতা আত্মবিসর্জনময় ব্যাকুল প্রেমে মিশ্রিত হইয়া কৃষ্ণের. 
মধুরতাকে অতিক্রম করিয়াছিল। 


“প্রতু কহে এই সাধ্যাবধি স্ুুনিশ্চয় | 

কপ! করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥ 

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে । 

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥” 
তখন বিচার করিয়! রামানন্দ রায় বলিতে লাগিলেন, 


“ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধা-শিরোমণি। 
যাহার মহিম! সর্ব শান্ত্রেতে বাথানি ॥ 
প্রভু কহে আগে কহ গুনি পাইয়ে নুখে। 
অপূর্ব অমৃত নদী বছে তোমার মুখে ॥ 


৩০২. _শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা। 
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে। 
অন্াপেক্ষ। হৈলে প্রেমের গাঢ়ত। না স্ফুরে ॥ 
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। 
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ '॥” 
যদ্দি রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ থাকিবে, তবে চুরি করিয়া 
অন্ত গোগীর মধ্যে হইতে ত্াহাকে.লইয়! যাইবার কি প্ররোজন ছিল? 
কেন, সাক্ষাৎকারে রাধার জন্য রুষ্ণ কি গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে. 
পারিতেন না ? | | 
ভক্ত-্বদয়ে চোট লাগিল । রামানন্দ ভক্তচুড়ামণি। তিনি চৈতন্ত- 
দেবের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন না। 
“রায় কহে তাহ! শুন প্রেমের মহিম। | 
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা ॥ 
গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া । 
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥% 


তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে - 


ইতন্ততস্তামনুস্থত্য রাধিকা 
মনজবাণ-ব্রণখিক্ মানস: 
কতান্ুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী 
তটান্তকুপ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ 

ংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধশূঙ্খলাম্‌। 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজনুন্দরীঃ ॥ 
“এই ছুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি |. 
বিচারিতে উঠে যেন অমুতের খনি ॥ 


রামানন্দের সহিত আলাপ | ৩৪৩ 


শত কোটি গোপীফঙ্গে রাস-বিলাস। 
তা”র মধ্যে এক মূর্ভে রহে রাধাপাশ ॥ | 
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা ৷ 
রাধার ক্লুটিল প্রেম হইল বামত ॥ 
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেল৷ মান. করি। 
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল শ্রীহরি ॥ 
সম্যক বাসনা কৃষ্চের ইচ্ছা রাসলীলা। 
রাসলীলা. বাঞ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ 
তাহা বিন্ব রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। 
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ 
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহ! রাধা না পাইয়া । 
বিষাদ করে কাম-বাণে খিক্ন হৈয়া ॥ 
সাত কোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপন | 
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥” 
রামানন্দ রায় হেলায় চৈতগ্তদেবের প্রশ্নের উত্তর দ্িলেন। গীত- 
গোবিন্দ “অনঙ্গ বা-ব্রণথিন্ন-মানসঃ৮__কেবলমাত্র কবিতার বাক্য । শ্তীরুষণ 
“সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ 1” তিনি আর কামবাণে খিশ্ন হইবেন কেন? তবে. 
মধুর কৃষ্ণকে মধুর ভক্তবুন্দ লইয়া একটি ঘরকন্না করিতে হয়। প্রেমের" 
রাজ্যে ভক্তগণ আপন আপন ভাব লইয়! শ্রীরুষ্ণকে ভজনা করেন। 
শ্রীকুষ্ণকে সেই সেই ভাব লইয় আবার সেই ভক্তগণকে ভঙ্তনা 
করিতে হয়। 
যে যথ। মাং প্রগপ্ঠন্তে তাংস্তথৈৰ ভজামাহম্‌” | টা 
এইজন্ প্রেমের রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটি বৃহৎ সংসার। কিন্তু এই 
সংসারের বন্ধন সেই মহাভাব-স্বরূপ! হলাদিনী-শক্তি শ্রীরাধিকা। “রাসলীলা 


৩০৪ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা। 


বাঞ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্খলা৮। এইজন্ত গোপীগণ শক্তিরূপিণী হইলেও 
শ্রীরাধিকা পরা শক্তি। 
“প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে । 
সেই সব রসবস্ত তত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ 
এবে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়। 
ৃ্‌ আগে. কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয় ॥৮ 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল। রামানন্দের সহিত অমৃতনিষ্য্দী মধুর আলাপের 
শেষ হইল না। সেব্য সাধ্য নির্ণয় হইল। জানা গেল, রাধারুষ্ণ পরম 
সেব্য। কেন পরম সেব্য, তাহ! এখনও জানা! গেল না। পরম সেব্য 
হইলে, তাহাদের পরম সেবা কি, তাহাও জানা গেল না । ৃঁ 
পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আবার রামানন্দ-বার্তার অনুশীলন করিব । 


রাধাকষ্ণতন্ত্র ও রাধাক্ণজ-সেবা। 


কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ। 

রস কোন্‌ তত্ব প্রেম কোন্‌ তত্বরূপ ॥ 

কৃপা করি এই তত্ব কহত আমারে। 
তোম! বিনে ইহ! কেহ নিরূপিতে নারে ॥ 
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি। 
যে তুমি কহাও মে কহি আমি বাণী ॥ 
তোমার শিক্ষায় পঢ়ি যেন শুকের পাঠ। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত মন্ন্াসী। 
ভক্তিতত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাঙি ॥ 
কিবা বিগ্র কিবা শূদ্র সন্ন্যাসী কেনে লয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ববেত্ব। সেই গুরু হয় ॥ 


মহাপ্রভুর গ্রবন্ন ইচ্ছায় রায় রামানন্দের মন টলমল হইল। তিনি 
তখন কৃষ্ণতত্ব বলিতে লাগিলেন। 


কৃষ্ণতত্ব__ 
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ 
সর্ব-অবতারী সর্ধ-কারণ প্রধান ॥ 
অনন্ত বৈকুঠ আর অনন্ত অবতার । 
. অনন্ত ব্রহ্মা ইহা সবার মাধার ॥ 


৩০৬ ্রীশ্ীচৈতন্য কথা । 


ব্যাপী বৈকুগ্ঠলোক এক। কিন্তু সেই অথগ্ড বৈকুণ্ঠ মধ্যে অনন্ত 
্রহ্ধা্ডের অনস্ত কেন্ত্র উদ্ভূত হয়। এই জন্য অনন্ত বৈকুগ্ঠ বলা 
হইয়াছে। 
সচ্চিদানন্দ-তন্ শ্ীব্রজেন্্-নন্দন | 
সর্বৈর্বর্যা-সর্ধশক্তি-সব্বরসপূর্ণ ॥ 
বৃন্দাবনে অপ্রাক্কৃত নবীন মদন । 
কাম-গায়ত্রী কামবীজে ধার উপাসন ॥ 
অগ্রাকৃত মদন, প্রাকৃত কাম। এ কাম স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনুরাগ 
নহে। এ মদন পার্থিব মনোবিকারের প্রেরক নহে। 


পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। 
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ 

এ মদন মদনেরও মদন-_্ত্রী পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম, সকলেরই আকর্ষক। 
এই অগপ্রারুত ভাব লইয়াই কৃষ্ণপ্রেম। যেখানে প্রাকৃতভাব, সেখানে 
কৃষ্ণপ্রেমের অত্যন্ত অভাব। 

নানাভক্তের নানামত রসামূত হয়। 
সেই সব রমামুতের বিষয় আশ্রয় ॥ 

যখন ভক্তের হৃদয়ে নানারসময় প্রেমভাব হয়, তখন যেই ভাবের 
প্রতিদান জন্য, প্রতিভজনা জন্, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব 
ভজাম্যহম্” এই প্রতিজ্ঞ! পূরণের জন্য, সচ্চিদানন্দময় সগুণ ব্রহ্ম হইতে . 
এক অখিলরসামৃত মুদ্তির আবির্ভাব হয়। বুন্দাবনে শ্তামরূপে সেই মৃত্তি: 
গ্রকিত হন। সেই মৃত্তি ভক্তের রসভাবনার বিষয় ও আশ্রয়। 

ৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তিধর। 
অতএব আত্ম পর্যন্ত সর্ববচিত্তহর ॥ 


রাধারুষ্ণতত্ব ও রাধাকৃষ্ণ-সেবা। ৩০৭ 


কেবল চিন্তহারক হইলে ত প্রাকৃত হইল। আত্ম পর্য্যন্ত সর্বচিত্ত- 
হর, এজন্ত অপ্রাকৃত। শুঙ্গারও অপ্রারৃত, রসও অপ্রাকৃত। কেবল 
কথার অভাবে, শুঙ্গার শবের প্রয়োগ । 
লক্ষমীকাস্ত আদি অবতারের হরে মন। 
লক্ষমীআদি নারীগণের কার আকর্ষণ ॥ 
কৃষ্ণ জগতের দেবদেবী সকলেরই আকর্ষক। এমন কি-_ 
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। 
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ 
ক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ । 
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ব রূপ ॥ 


রাধাতত্ব__ 
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান। 
চিচ্ছক্তি মারাশক্তি জীবশক্তি নাম ॥ 
“চিচ্ছক্তি”-__-সচ্চিদানন্দ-শক্তি, অন্তরঙগ-শক্তি, স্বরূপ-শক্তি, বিষ্ণুর 
পরা-শক্তি। 
পমায়াশক্কি”__অবিদ্ভাশক্তি, জীবের কর্ম অনুযায়ী স্বভাবের বিকার- 
শক্তি, বহিরঙ্গ-শক্তি। ঘাত-গ্রতিঘাতে খণ্ড শক্তিকে সবল ও ্রন্ফুটিত 
করিবার শক্তি। | 
“জীবশক্কি”__থওক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দের খণ্ডিত শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি, 
ব্যষ্টি অজ্ঞানে সন্কীর্ণ চিৎশক্তি, “যয়েদং ধার্য্যতে জগত শক্তি। না অন্তরঙ্গ 
না বহিরঙ্গ, তটস্থ শক্তি । 
অন্তরঙ্গ! বহিরঙ্গ! তটস্থা কহি যারে। 
অন্তরঙ্গ শ্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥ 


৩০৮ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথ] 


বিষ্ুশক্তিঃ পরা প্রো 1 ক্ষেএজ্ঞাখ্যা তথাপরা ॥ 
অবিদ্ধা কর্ম সংজ্ঞান্তা তৃতীয়৷ শক্তিরিষ্যতে ॥ বিষুণপুরাণ ৬-৭-৬০ 
সৎচিৎআনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ | 
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী । 
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বষ্যেকা সর্বসংশ্রয়ে । 
হলাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নে! গুণবর্জিতে ॥ বিধুপুরাণ ১-১২-৪৮ 
সেই অখণ্ড সত্তা আছে বলিয়া, আমাদের খণ্ডিত সত্তা, খণ্ডিত জগৎ। 
অথণ্ড চৈতন্ত আছে বলিয়াই, খণ্ডিত জ্ঞান। অখণ্ড আনন্দ আছে বলিয়াই, 
হলাদ-তাপকরী জীবের মিশ্র আনন্দ । শক্তিদ্বারে, সৎ, চিৎ ও আনন্দের 
প্রবল হইতে প্রবলতর ঢেউ আপিয়। জীবের পরিচ্ছিন্নশক্তির পরিচ্ছিন্নতা 
নষ্ট করে। 
আনন্দের জন্যই আমাদের ধশ্মভাব। আনন্দের জন্ত রাজসিক চেষ্টা ও 
তামসিক ভাবের দমন। উৎকুষ্ট, নিশ্মল বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য সাত্বিক 
ভাবের প্রয়াস। তাপত্রয়ের নাশের জন্য আমাদের সাংখ্যজ্ঞান। পরমানন্দ- 
প্রাপ্তির জন্য বেদাস্ত-জ্ঞান। মধুর কুষ্ণকে মধুর ভাবে ভজনই আননোর 
পরাকাষ্ঠা। সেই প্রেমানন্দ ভক্ত-হৃদয়ে পরিপুষ্ট করিবার জন্য প্রীকৃষ্ণের 
যে শক্তি, তাহাই হলাদিনী শক্তি। 
কৃষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম আহলাদিনী। 
সেই শক্তি দ্বারে স্ুথ আম্বাদে আপনি ॥ 
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন । 
. ভক্তগণে 4 দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 


রাধাকঞ্চতত্ব ও রাধারুষ্$-সেবা । ৩০৯ 


এই হলাদিনী শক্তি রুষ্ণকে আনন্দিত করিবার জন্য প্রথমে ভক্তহৃদয়ে 

আবিভূতি হয়। পরে একমাত্র কৃুষ্ণকে অনন্থভাবে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণা- 
ত্বিকা কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিতে পরিণত হয়। তথন কুষ্ণশক্তি 
কষ্ণভক্তের হৃদয়ে প্রতিচালিত হয়। সেই শক্তিবলে ভক্তের হৃদয় অতিশয় 
উৎফুল্ল হয়, এবং কৃষ্ণময় হইর! কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত হয়। এইজন্য “সুখরূপ 
কৃষ্ণ করে স্থখ আস্বাদন । ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ” 

হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 

আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥ 

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি । 

সেই মহাভাব-রূপা রাধাঠাকুরাণী ॥ 

মহাভাব কি, তাহ সনাতনের শিক্ষায় জানিতে পারিয়াছি। অতএব 

মহাভাব-রূপ! শ্রীমতী রাধিক! হলাদিনী-শক্তির পরাকান্ঠা। 

প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমে বিভাবিত। 

কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার। 

কৃষ্ণবাঞ্ছ পূর্ণ করে এই কাধ্য যার ॥ 

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। 

ললিতাদি সথী যার কায়বুাৃহরূপ ॥ % 

রাধাপ্রতি কৃষ্ণ-“ম্নেহ, সুগন্ধি উদ্বর্তন। 

তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জলবরণ ॥ 

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম । 

তারণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ 

লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি ন্নান। 

নিজলজ্ শ্ঠাম পট্টশাড়ী পরিধান ॥ 


৩১৩ 


শ্ীঙ্ঈীচৈতন্য কথা৷ 1 


কৃষ্ণ-“অন্ুরীগে” রক্ত দ্বিতীয় বসন। 
“প্রণয়+-মান” কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্বধ্য কুস্কুম সখীপ্রণয় চন্দন । 
স্মিতকাস্তি কপ্ুর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্জ্লরস মুগমদভর । 

সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 
প্রচ্ছন্ন মান কম্য ধন্মিল্ল বিন্যাস । 
বীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস ॥ 
“রাগ” তান্থুল-রাগে অপর উজ্জল । 
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ 
সুদীপ্ত সান্তিক “ভাব” হর্ষধাদি সঞ্চারী । 
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥ 
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-বিংশতি ভূষিত । 
গুণশ্রেণী পুষ্পমাল! সর্বাঙ্গে পুরিত ॥ 
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল । 
প্রেম-বৈচিত্রারত্ব হৃদয়ে তরল ॥ 
মধ্যবয়ঃস্থিতা সী স্কন্ধে কর স্তাস। 
কষ্চলীলা মনোবুত্তি সবী-আশ-পাশ ॥ 
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্বব-পর্ধ্যঙ্ক । 
তাতে বসিয়াছে সদ! চিন্তে কষ্ণ সঙ্গ ॥ 
কুষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে । 
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ 
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান | 
নিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্কাম ॥ 


রাধাকঞ্ণতত্ব ও রাধা সেবা! । ৩১১ 


কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 
অন্থপম গুণগণে পুর্ণ কলেবর ॥ 

যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যতামা | 
যার ঠাঞ্জ কলা-বিলাস শিখে ব্রজরাম! ॥ 
যার সৌন্দর্্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষী পার্বতী | 
যার পাতিত্রত্য ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 
যার সদৃগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার ॥ 
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছা'র। 

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ব। 
শুনিতে চাহিয়ে দোহার বিলাস-মহত্ব ॥ 


স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবের বিচিত্র লহরীতে 
বিচিত্ররূপে রঞ্জিত, রসরাজের আনন্দচিন্ময-রস গ্রতিভাবিতা আনন্দময়ী 
আনন্দদায়িনী, পরাশক্তিরূপিণী রাধাবিনোদিনীর এই চিত্তবিনোদন চিত্র 
জীবের চির আদর্শ হইয়া জগতে চির বিরাজিত হউক । 
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস-_ 
রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত । 
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত ॥ 
কামক্রীড়া অর্থে নিরন্তর প্রেম ও প্রেমের অপ্রারুত প্রতিদান বুঝিতে 
হইবে। 
রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। 
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ার ॥ 
প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার ॥ 


৩১২ ীপ্রীচৈতন্য কথা। 


যেব৷ প্রেম বিলাস বিবর্ত এক হর । 
তাহ! শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥ 
রামানন্দ মনে করিলেন, আমি ত তত্বের অবধি বলিলাম। ইহাতেও 
যখন সন্ন্যাসীর মন উঠিল না, তথন হয়ত ইনি বিবর্তবাদী। আমি আর 
বিবর্ত কথ কি বলিব? তবে প্রেম বিলাসের বিবর্ভ বলি” দেখি। 
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। 
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ না হাম রমণী । 
দু'হু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 
এ সথি সে সব প্রেমকাহিনী । 
কান্ুঠামে কহুবি বিছুরল জানি ॥ 
না খোজলু' দূতী না খোজলু আন । 
দু'ন্কেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ ॥ 
অবশোই বিরাগ তু ভেলি দূতী 
স্থপুরুথ প্রেমক এঁ ছন রীতি ॥ 
উজ্জ্বল নীলমণিরসে, এই ভাবে একটি শ্লোক আছে। 
রাধায়৷ ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈরধিলাপ্য ক্রমাদ্‌ 
যুগরনদ্রিনিকুষ্জকুপ্জরপতে নিধূরতিভেদ-্রমম্‌ । 
 ভিতরায় স্বয়মন্বরঞজযদিহ ত্রহ্ধাওহন্ম্যোদরে 
ভূয়োভি নবরাগহি্ুল-ভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥ 
.হ গোবর্ধন-গিরি-নিকুঞ্জবাসী কুঞ্জরপতে! শ্রীমতী রাধিকা ও তোমার 
চিন্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া উভয়ের ভেদভ্রম অপসারণ 


রাধারুঞ্তত্ব ও রাধাকৃষ্চ মেবা । ৩১৩ 


করতঃ শৃঙ্গার-শীস্ত্র-বিশারদ বিধি ব্রহ্মাণ্তরূপ অট্রালিকাভ্যন্তরে নবরাগরূপ 
হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং জগতের বিশ্বয় বর্ধনার্থ অন্ুরঞ্জিত করিয়াছেন । 
ক্রমে অদ্বৈতবাদের দ্বারে উপস্থিত হওয়া গেল। অদ্বৈতবাদে যে 
প্রেমের রস শুকাইয়৷ যাইবে । দুর হইতেই অট্ধৈতবাদ ভাল। এত 
নিকটে প্রেমের রস না শ্ুকাঠয়৷ যায়! মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। তিনি স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন । 
প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়। 
তোমার প্রসাদে ইহ! জানিল নিশ্চয় ॥ 
সাধা বস্তু সাধন বিন্নু কেহ নাহি পায়। 
কৃপা করি কহ ই! পাবার উপায় ॥ 
সাধন বা! সেবাতত্ব_ 
এই প্রেম-ধন্ম প্রচারের বীজ ভাগবত-পুরাণ । কিন্তু এ ধর্মের সাধন- 
শাস্ত্র মহাপ্রভুর জীবন। সে জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর রামানন্দরায় ও 
স্বরূপ দামোদর। রামানন্দের মুখে আজি সেই সাধনের বর্ণন৷ শুনি। 
মোর মুখে বস্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা । 
অত্যন্ত রহস্ত শুন সাধনের কথা ॥ 
রাধাকৃষ্ণের লীগ! এই অতি গৃঢ়তর। 
দ্াস্ত বাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর ॥ 
যেখানে দাস-ভাব ও পিতৃ-মাতৃ-ভাব, সেখানে শুঙ্গার-রসের সন্কোচ। 
রাধাকৃষ্ণের মিলন এক সখী ভাবে দেখাই সম্ভব। 
সবে এক সথীগণের ইহা অধিকার । 
সথী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সথী বিন্থু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। 
সণী-লীলা বিস্তারিয়া সথী আস্াদয় ॥ 


৩১৪ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা । 


সথী বিন্ু এই লীলার নাহি অন্তের গতি । 
সথীভাবে তাহা যেই করে অন্থুগতি ॥ 
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 


যে কোন ব্রজভাব লইয়া ভজন করিলে নিত্য বুন্দাবনে রাধারাণীর 
কৃপায় স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু সকল ব্রজভাবে রাধা-রুষ্ণের মিলন দেখা 
যায় না । সেই নিত্য বুন্দাবনে কত গোপ ও কত গোপী। আবার 
রাগমার্গে মধুর কৃষ্ণচকে ভজনা করিয়! কত ভক্ত নূতন গোপ ও নৃতন 
গোগী হইয়া সেখানে অধিকার লাভ করিতেছেন । সেই গোপ-গোপীগণ 
জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিতেছেন; জ্ঞানের সীমা, ব্রহ্ধাণ্ডের সীমা, এমন 
কি বৈকুষ্ঠের সীমা তাহার! অন্তিক্রম করিতেছেন। তাহারা গোলোক- 
বিহারীর নিজজন হইতেছেন । প্ররেম-ধর্মের চরম লক্ষ্য হইয়া তাহারা কত 
ব্র্মাণ্ডে, কত জগতে প্রেমরশ্মি বিকিরণ করিতেছেন । দেবযান-মার্গে 
দেবতার! তাহাদিগকে জানিতে পারেন না, ব্রহ্ষবিদ্ঠা-বলে ব্রহ্গজ্ঞানীরা 
তাহাদ্বের মহিমার ইয়ত্তা পান না। শরশ্বর্য হঈতে মাধুর্য যেমন 
ভগবানের অধিক শন্তরঙ্গ,, সেইরূপ অনন্ত ঈশ্বর হইতেও তাহার! 
ভগবানের অধিকতর অন্তরঙ্গ । আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত গোপ 
ও গোপী-জীবন জীবের চরম গতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের চরম লক্ষ্য। 
র্বযযমার্গে ভেদ লইয়! এবং জ্ঞানমার্গে অভেদ লয়া অনন্ত জীব অনন্ত 
ব্রহ্মাণ্ড অনস্ত অধিকার লাভ করিবে। কিন্তু ভেদাভেদকে কৃুষ্ণময় 
করিয়া মধুর গোপ ও মধুর গোপী মধুর কৃষ্ণের মধুর কিরণ হইয়া 
অনন্ত কালের জন্ত অনন্ত জগৎ মাধুর্য আপ্লুত করিবে। তাহাদের 
অপ্রাকৃত আননে আমাদের প্রান্ত আনন্দ, তাপ-বিহীন হইবে। 
“রুচীণাং বৈচিত্র্যাদ্‌ খজজু-কুটিল নানা-পথজজুষাং।” মনুষ্যদিগের মধ্যে 


রাধারুঞ্জতত্ব ও রাধাকৃষ্ণ-সেবা । ৩১৫ 


ধাহারা এ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহাদের জন্য শ্রীমতীর সথীগণ 


পরম গুরু | 


সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন । 

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সথীর মন ॥ 
কৃষ্ণদহ রাধিকার লীল। যে করায় । 

নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥ 
রাধার স্বরূপ কুষ্ণ-প্রেম কল্পলতা । 

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাত। ॥ 
রুষ্ণ-লীলানৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 

নিজ সুখ হইতে পল্পবাগ্ের কোটি সুখ হয় ॥ 
সহজে গোগীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম । 


্ কাম ক্রীড়। সাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥ 


সেই গোপীভাবামুতে যার লোভ হয়। 
বেদ ধর্ম সর্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ 
রাগান্ুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন । 
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্্র-নন্দন ॥ 
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে । 
ভাবযোগা দেহ পাঞ্া কষে পায় ব্রজে ॥ 


সেই ভাবের উপযোগী দেহ পায়! নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে লাভ করে। 


বিধি মার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কষ্টচন্্র ॥ 
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার । 
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ 
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। 
সখ্যভাবে পায় রাধা কষ্চের চরণ ॥ 


৩১৬ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথ! । 


গোগী অন্থগত বিন] এশ্বর্য-জ্ঞানে । 
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥ 
বিধিমার্গ, শশবধ্য-জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে। রাগমার্গে গোপীভাব 
গ্রহণ করিতে হইবে। গোপী-ভাবে নিজের এক সিদ্ধদেহ চিন্তা করিতে 
হইবে । সেই সিদ্ধদেহে কামের লেশ থাকিবে না। কেবল মাত্র 
অপ্রারুত কৃষ্ণপ্রেমের বিকলতা থাকিবে। সেই সিদ্ধদেহে রাধাকৃষ- 
বিহারের কালাকাল বিচার করিয়৷ তদনুষায়ী মানসিক সেবা করিতে 
হইবে। এই রূপ সেবায় মন নিত্য ব্যাপৃত থাকিলে, ভক্ত সেই ভাবে পূর্ণ 
" হয় এবং “ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষে পায় ব্রজে”। 
মভাপ্রভূর শিক্ষার এই চরম অন্তরঙ্গ সাধন। রামানন্দের মুখ দিয়! 
তিনি সমগ্র শিক্ষা! প্রকটিত করিলেন। রুষ্ণতত্বে রসরাজ ও রাধাতত্বে 
মহাভাবের আবিষ্কার করিলেন । 
প্রগাঢ় চিত্তে এই নিগৃঢ়-তত্ব গুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর নিজের নিগুঢ় 
ভাব শ্বতঃ প্রকটিত হইল। 
পহিলে দেখিল তোম৷ সন্যাসীন্বরূপ। 
এবে তোম! দেখি মুঞ্ি শ্তাম-গোপরূপ ॥ 
তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা । 
তার গৌরকান্তে তোমার সর্বব অঙ্গ ঢাকা ॥ 
তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন । 
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ 
এই মত তোমা দেখে হয় চমৎকার । 
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ 
প্রভৃকহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। 
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়। 


রাধাকষঞ্চতত্ব ও রাধাকৃষ্জ-সেবা । ৩১৭ 


রায় কহে প্রভূ মোরে ছাড় ভারি ভূরি। 
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥ 
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ । 
রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥ 

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মুচ্ছিত। 
ধরিতে ন! পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥ 
প্রভূ তারে হস্তম্পর্শে করাইল চেতন। 
সন্ন্যাপীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥ 
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগুঢ় | 
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ' 
যাহার সর্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥ 
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার । 


যাঁর মুখে কৈল প্রভূ রসের বিস্তার ॥ 
দামোদর স্বরূপের কড়চ1 অনুসারে । 
রামানন্দ মিলন লীল! করিল প্রচারে ॥ 
 শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 
চৈতত্ত-চরিতামুত কহে কৃষ্ণদরাস ॥ 


নিত্যলীল। । 


আবহমানকাল হইতে প্রক্কতি-পুরুষের বিচিত্র অভিনয় লইয়! সৃষ্টি 
স্থিতি-লয়। এই অভিনয়ের এক অঙ্ক, স্ত্রী পুরুষের পরম্পর সম্বন্ধ । এই 
অঙ্কের মধ্যে কত গর্ভাঙ্ক, তাহা কে বলিতে পারে? পুর্বে দক্ষ-গ্রজা- 
পতি মন দ্বারাই স্থৃষ্টি করিতেন। 

মনসৈবাস্থজৎ পূর্বং প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ। 
দেবাস্থুর-মন্ুষ্যাদীন্‌ নভঃস্থলজলৌকসঃ ॥ | 

ভা, পু, ৬-৪-১৯। 

কিন্তু মানসিক স্ষষ্টি জীব-প্রচারের জন্ত সম্পূর্ণ উপযোগী না হওয়ায়, 
প্রজাপতি অন্ত উপায়ের জন্ত বিষ্ণুর তপস্তা করিলেন । ভগবান্‌ আদেশ 
করিলেন,__ 

মিথুনব্যবায় ধর্ম প্রজজাসর্গমিমং পুনঃ | 
মিথুনব্যবায় ধর্িণ্যাং ভূরিব্যো ভাবয়িষ্যসি ॥ 
তবত্োহধস্তাৎ প্রজাঃ সর্বা মিথুনীভূয় মায়য়। 
মদীয়য়! ভবিঘ্যস্তি হরি্যান্তি চ মে বলিম্‌ ॥ | 

“হে প্রজাপতি, তুমি মিথুন ব্যবায় ধর্ম অবলম্বন করিয়া, 'প্রজ৷ সৃষ্টি 
কর। তোমার স্ষ্ট প্রজা, আমার মায়া কর্তৃক চালিত হইয়৷ মৈথুন-ধরশ 
দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিবে, এবং আমার জন্য বলি আহরণ করিবে। 

্রবৃত্তি-মার্গে পত্থী সহধর্শিনী।- পত্তীর সাহাঘ্য ব্যতিরিকে যজ্ঞ সম্পাদন . 
হইতে পারে না। পত্বী-সংযোগের বিধান পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
জন্য নহে। যজ্ঞ বংশগত করিবার জন্ত ও ধর্সাধনের প্রণালী অক্ষু্ন 


নিত্যলীল! । ৩১৯ 


রাখিবার জন্য সন্তানের প্রয়োজন । কেবল মাত্র সন্তান উৎপত্তির জন্ 
মৈথুন ধর্মের আদেশ। কিন্তু কামের প্রবল উৎপীড়নে সে আদেশ মন্ুষ্যের 
মনে স্থান পায় না। 

ক্রমে খন সকাম ধর্ম মনুষ্যকে কতকগুলি সদগুণে বিভূষিত করিয়া 
আর অগ্রপর হইতে সমর্থ না হয়, যখন শ্রুতি সকল নিষাম ধর্মের বীজ 
পবিত্র মানব-হৃদয়ে অঙ্কুরিত করে, যখন “আমি, ও “আমার বংশ” ভুলিয়া 
মানব সকল জীবকেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া অনুভব করে, যখন সর্বগত 
আত্মা মানব-হৃদয়ে প্রবল স্থান অধিকার করে, তখন আর পুত্রের প্রয়োজন 
থাকে না, পত্ঠীর আবগ্তকতা৷ হয় না। ভগবান্‌ মিথুন-ব্যবায়-ধম্মরূপ ঘে 
মায়ায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়৷ রাখিয়াছেন, উদ্ধরেতা না হইলে, সেই 
মায়৷ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। মায়া অতিক্রম না করিলে 
ভগবানের সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারা যায় না। 

বিরক্ত বৈষুব, বিরক্ত সন্ন্যাসী সকলেন্ট উদ্ধরেতা হইতে চাহে । কিরূপে 
উদ্ধীরেতা হইতে পার! যায়? এই জগাত ইহার ছুই প্রকার সাধন 
আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । এক সাধনে স্ত্রী সহুকারিণী, 
অন্ত সাধনে স্ত্রী সম্পূর্ণ পরিবর্জিতা । 

জয়দেব, চণ্তীদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষুব সাধকগণ স্ত্রী-সহযোগে সিদ্ধ 
. হুইয়াছেন। : সেই সাধনার বিকৃত আভাস কর্তীভজা সম্প্রদায়ে এখন 
পর্যাস্ত প্রচলিত রহিয়াছে । বৈষ্ণব-দম্পতি পবিত্র ভাবে সেই সাধন 
অবলম্বন করিয়! উদ্ধারেত! হইতে পারেন । 

কিন্তু ভাগবত-সম্মত সাধন, স্ত্রীলঙ্গ ত্যাগ । 

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন,__ রর 

বিষয়ান্‌ ধ্যায়তশ্চিত্ং বিষুয়েষু বিষজ্ফতে চি 
- মামনুম্মরতশ্চিত্বং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ভা, পু, ১১-১৪-২৭। 


৩২০ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা। 


“বিষয় ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত বিষয়েভেই বিলগ্ন হয়। আমাকে 
: সর্বদা স্বরণ করিতে করিতে চিত্ত আমাতেই লীন হয়, 
তস্মাদসদ ভি্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্‌। 
হিত্বা ময়ি সমাধংস্ব মনে| মন্তাবভাবিতম্‌ ॥ ১৯-১৪-২৮ 
“সেই জন্য অসৎ-বিষয়-ধ্যান স্বপ্ন-মনোরথের স্তায় ত্যাগ করিয়া, মন্তাব- 
ভাবিত চিত্ত আমাতে সম্গাহিত কর।” 
্ত্ীাং স্ত্রীসঙিনাং সঙ্গং ত্যন্ত। দূরত আত্মবান্‌। 
ক্ষেমে বিবিস্ত আসীন শ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিত; ॥ 
১১-১৪-২৭। 
স্ত্রীঙ্গ ও স্ত্ীঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। নির্জন পবিত্র 
স্থানে আত্মসংঘত হইয়। অতন্দ্িত ভাবে আমাকে চিন্তা করিবে ।” 
ন তথাস্ত ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্ত প্রসঙ্গত | 
যোষিৎ সঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসহিসঙ্গতঃ ॥ 
১১-১৪৩০। 
পুরুষের অন্য বিষয়-প্রসঙ্গে ততদূর ক্লেশ বা বন্ধন হয় না, যতদূর 
যোধিং-সঙ্গ ও যোষিং-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে হয়।” 
রী যখন বিষয়স্থানীয় হয়, যখন স্ত্রী কেবল মাত্র কামভোগের সাধন 
হয়, তখনই স্ত্রী হইতে ক্লেশ ও বন্ধন হয়। 
স্ত্রী যখন সংসঙ্গের সহকারিণী হয়, তগবচ্চিন্তার সহযোগিনী হয়, তখন 
সে স্ত্রী শ্লোকোক্ত স্ত্রী-শবে বাচ্য হইতে পারে না। 
- কিন্তু সাধারণ মনুষ্য এ ক্লোকোক্ত স্ত্রীরই সঙ্গ করিতে থাকে। 
স্ত্রীর সঙ্গ পরিত্যাগ কেবল দোষ হইতে পলায়ন মাত্র | কিন্তু দোষের 
বীজ নষ্ট করিবার উপায়.কি? কামরূপ দুরন্ত ব্যাধি হইতে মজ হইবার 
জন্য ভাগবত-পুরাণ বলেন,__ 


নিত্যলীলা । ৩২১ 


বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি রিদঞ্চ বিষ্েঃ /£ 
শর্ধান্বিতোহম্থশূণুয়াদথ বণয়েদ্‌ যঃ। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হৃত্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।  ১৩-৩০-৩৯। 
'ব্রজরধুদিগের সহিত ্রীরুষ্জের রাসক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্িত হইয়! 
শ্রবণ করে ও অন্টের নিকটে বর্ণন করে, সে ভগবানে পরাভক্তি লাভ 
করে, এবং ধীরস্বভাব দেই ব্যস্তির কামরূপ হৃদয়-রোগ অচিরাৎ নষ্ট 
হয়। 
কেন এরূপ হর? কাম-দীলার কামের উন্দাপন না৷ হইরা কামের 
বিসর্জন কিরূপে হইতে পারে ? 
কাম যতদিন পৃথিবীর মধ্যে পার্থিব হইরা থাকিবে, ততদিন উহা! পার্থিব 
ভাবে মনুষ্যকে কলুষিত করিবে। 
কামকে শ্রীকৃষ্ণ নিজহাতে উঠাইর। লইন্না গোলোকে স্থাপিত করিলেন 
এবং মহাযোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ আত্মারাম হই! লীলাস্তলে কামকে আলিঙ্গন 
করিলেন। কাম তথন গোলোকের পদার্থ হইল, প্বিভ্র কৃষ্ণচলীলার পবিত্র 
অঙ্গ হইল। যদি এইরূপ শ্রদ্ধা হৃদয়ে রাখিয়া কামের দিকে দৃষ্টিপাত 
কর! যায়, তাহা হইলে জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় কাম তাহার কালিম। ছাড়িয়া! 
পবিত্র “প্রেম/-সংজ্ঞা় পরিণত হয়। 
কামের ত এই প্রয়োজনই বটে। প্রেমময় ভগবানের প্রেম উপলব্ধি 
করিবার জন্য কাম প্রথম মোপান। কাম খোলস ত্যাগ করিলেই প্রেম । 
যিনি জ্ঞানী, তিনি উদ্ধরেতা ভইয়া, কামজয় পূর্বক মুক্তির আকাঙ্ক। 
করেন। ভক্ত কামের কলুষিত ভাব বর্জন করিয়া, কামকে পবিত্র প্রেমে 
পরিণত.করিয়া সেই প্রেম দ্বারা প্রেমময় ভগবানকে আলিঙ্গন করেন। 
কামজয় উভয়েরই অবান্তর লক্ষ্য । চরম লক্ষ্য একের মুক্তি, অন্যের প্রেম। 


৩১ 


৩২২ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা । 


উদ্ধব বলিলেন,__ 
বাতরশন! য খষয়ঃ শ্রমণ। উর্দমস্থিনঃ | 
ব্রহ্ধাখ্যং ধাম তে যাস্তি শাস্তাঃ সন্নাসিনৌহ মলাঃ। 
বয়স্তিহ মহাযোগিন্‌ ভ্রমস্তঃ কর্মীবত্মন্ 
তবদ্বার্ভঁয়। তরিষ্যামস্তাবকৈ ছুস্তরং তমঃ ॥ ভা, পু, ১১-৬। 
ভাগবতের শিক্ষা রাসলীলার অনুধ্যান ও কীর্ভন। সেটি নিত্যলীলা 
হইলে নিত্য সম্ভব। সেই নিত্যলালায় যদি ভক্ত নিত্য রাধাকৃষ্ণের লালা 
দেখিতে পান এবং সেবক বা সেবিকা হইয়া এক পার্থে দাড়াইতে পারেন 
তবে তিনি হৃদয়ের পবিত্রত। রক্ষা করিতে পারেন। যদি সকল জীব 
শ্রীকৃষ্ণের অংশ ব৷ প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে সেই ভাবে সেবিকা হইয়াই 
দাড়ান কর্তব্য | 
তাই চৈতন্ত মহাপ্রভূ একদিকে স্ত্রী বর্জনের উপদেশ, ও অন্ত দিকে 
নিত্যলীলার শিক্ষ! দিয়াছেন। | 
যতদিন বৈরাগ্য দৃঢ় না হয়, ততদিন ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া গৃহকর্্ম 
করা চৈতন্যদেবের উপদেশ। 
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো৷ নিজঘরে যায়। 
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইল! বিষরী প্রায় ॥ 
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্বকর্্ম। 
দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মন 
নিত্যানন্দের কৃপাতে রঘুনাথের বৈরাগ্য দৃঢ় হইল। 
| সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন । 
বাহিরে ছুর্গামগ্ডপে করেন শয়ন ॥ 
যেমন যেমন ভিতরে বৈরাগ্য হইবে, তদন্ুরূপ বিষয় ত্যাগ করিবে। 
ভিতরে যথার্থ বৈরাগ্য না হইলে বিষয়ত্যাগ অনুচিত। 


নিত্যলীলা । ৩২৩ 


বিষয় ত্যাগ করিয়।, প্রকাশ্তে বৈরাগ্যের ধবজ! তুলিয়া, বিষয়-ভোগের 
আভানও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 
মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী । 
বৃদ্ধা তপস্থিনী আর পরম বৈষ্ণবা ॥ 
সেই মাধবী দেবীর নিকট ছোট হরিদাস ভগবান্‌ আচার্যের প্রার্থনা 
অনুসারে একমন তুল “মাগিরা” আনিয়াছিলেন। 
আবিষ্ট হইয়া চৈতন্তদ্দেব বলিলেন,__ 
০১০০০০০৭ বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ 
দুর্বার ইন্জিয় করে বিষয় গ্রহণ। 
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 
মাত্র! স্বত্র। ছুহিত্রাবা নবিবিস্তাসনোভবেৎ। 
বলবানিন্দ্িয় গ্রামে বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ 
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া । 
ইন্দ্রিয় চরাঞ! বুলে প্ররুতি সম্তাধিয়া ॥ 
সে দিন আবেশ দেখিয়। সকলে ভর পাইলেন। অন্ত দিন সকলে 
হরিদাসের জন্য অনুনয় করিলেন । 
অল্প অপরাধ প্রভূ করহ প্রসাদ । 
এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ ॥ 
প্রভু কহে “কতু নহে বশ মোর মন। 
প্রতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥ 
নিজ কার্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা। 
কহ যদি পুন আম! না দেখিবে হেথা ॥ চৈ, চ, অস্ত্য ২। 
তবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়। মন স্থির করিবার উপায় কি ?. 


৩২৪ শ্রীশ্রীচৈতন্ঠ কথ! । 


মহাপ্রভূ বলেন, 
অমানী-মানদ কুষ্ণচনাম সদা লবে। 
ব্রজে রাধাক্কষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥ 
এই মানসিক রাধাকৃষ্চসেবা, ভাগবতের শিক্ষার ঢেউ, রাসলীলা- 
চিন্তার অন্ধকল্প । কিন্তু এই শিক্ষা চৈতন্তদেবের নিজ শিক্ষা। এই 
শিক্ষা বঙ্গে বৈষ্ণব-সমাজের প্রাণ হইতে অধিক। এই শিক্ষার ভাগ- 
বত আছে, ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণ আছে, নারদ পঞ্চরাত্র আছে, পদ্মপুরাণ 
আছে, জয়দেব মাছে, চণ্ডীদাস আছে । কিন্তু এই সকলের সঙ্গে মহাপ্রভুর 
নিজভাব মাছে। তীহার রাধাভাব আছে, তাহার গোপীভাব আছে। 
তা্গার নিত্য মধুর ভাবে বিরাজিত নিত্য বৃন্দাবন আছে। সেই নিত্য 
বৃন্দাবন তাহার ভক্তের মানপিক ধ্যানে নিত্য হাসিতেছে। ভক্ত আত্মহারা 
হইয়। রাসেশ্বরীর, ব্রজেশ্বরীর কটাক্ষ কামনা করিতেছে । সেই কনক- 
কুগুল-মণ্ডিতা৷ বুষভান্ুছু'হতার কৃপা হইলেই, ভক্ত নিত্য বুন্দাবনে স্থান 
পাইবেন। | 
সনাতন গোস্বামী গভীর পা্ডত্যের সহিত বুহৎ ভাগবতামুত লিখিলেন, 
তিনি এই নিত্যলীলার সেবককে সকলের প্রধান করিলেন। সরূপ নিত্য 
বুন্দাবনে স্থান পাইরাছেন।' মাথুর ব্রাহ্মণ সেই লীলার নৃতন অধিকারী 
হইয়াছেন। সরূপ ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়৷ বলিতেছেন,__ 
স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী প্রাতরপ্যাদিদেশ মাং। 
সরূপায়াতি মকুঞ্জে মদ্তক্তো মাথুরো৷ দ্বিজঃ ॥ 
তত্রৈকাকী ত্বমগ্যাদৌ গত্বা সতুপদেশতঃ। 
প্রবোধ্যাশ্বান্ত তং কৃষ্ণ প্রসাদং প্রাপয় ক্রুতম্‌ ॥ 
অন্মাত্তস্তাঃ সমাদেশাচ্ছীঘ্রমন্রাহমাগতঃ | 
ন গ্রহ্্যাদপেক্ষে স্ম কৃষ্ণসঙ্গস্থঞ্চ তৎ॥ বৃহস্ভাগবতামৃত ২_-৭। 


নিত্যলীল!। ৩২৫ 


“অগ্য প্রাতঃকালে স্বয়ং রাধিকাদেবী আমাকে আদেশ করিলেন, “হে 
সর্প! আমার কুঞ্জে আমার ভক্ত মাথুর ব্রাহ্গণ আসিতেছে। তুমি 
অদ্যই প্রথমে একাকী তাহার নিকট গমন কর এবং সছুপদেশ বাক্যে 
তাহাকে প্রবোধিত ও আশ্বাদিত কর, তাহাকে শীপ্ব কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ 
করাও। তাহার আদেশ অনুসারে আমি শীঘ্রই এখানে আসিয়াছি। 
সেই আদেশ পালনের জন্য আমি কৃুষ্ণসঙ্গ-স্ুখেরও অপেক্ষা না করিয়া 
এখানে আনন্দিত চিত্তে আসিয়াছি।” 

মানসিক রাধাকৃষ্ণ-সেব৷ ও নিত্যলীলান্ুণ্ীলনের ফল কেবল কাম-বিজয় 
নহে। তাহার চরম ফল নিত্য-বৃন্দাবন-প্রাপ্তি। দয়ামরী রাধাঠাকুরাণী 
প্রতোক ভক্তের জন্ত বাগ্র থাকেন। সময় হইলে প্রত্যেক ভক্তকে নিত্য- 
বৃুন্দাবনের অধিকারী করেন ।, 

তাই রূপ-গোস্বামী বিদগ্-মাধবে রাধাকষ্খ-লীলা৷ বর্ণনা করিয়াছেন, তাই 
গোবিন্দ-লীলামৃত বৈষ্ণবের প্রাণধন, তাই নরোত্তম দাস ম্মরণ-মঙ্গলে রাধা- 
কৃষ্ণ-লীল! সকল কালের জন্য সকল বৈষ্ণবের স্মরণীয় করিয়াছেন । 

মহাপ্রভু অধিকারী অনুসারে বহিরঙ্গ ও অস্তরঙ্গ সাধনের শিক্ষা 
দিয়াছেন। শবণাদি বহিরঙ্গ। মানসিক রাপারুষ্ণসেব! ও নিত্য-বুন্দাবনের 
অনুধ্যান অন্তরঙ্গ । অন্তরঙগ-সাধনের প্রেমই প্রাধান অল । সেই প্রেম-. 
বলে নিত্য-বুন্নাবনে অধিকার লাভ কর! যায়। ইহাই চরম । 


প্রেম-ভক্তি ও যোগ । 


শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের মুখে গোপীদিগকে যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, গোপীগণ তাহাকে চিত্তে ধ্যান করিতে করিতে তাহার 
সঙ্গম লাভ করিবে । আবার কুরুক্ষেত্রে খন গোগীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
সম্মিলন হর, তখনও তিনি যোগের কথা৷ বলিয়াছিলেন । 

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপা এবং কৃঞ্েন শিক্ষিতাঃ | 
তদনুম্মরণ-ধবস্ত-জীবকোষাস্তমধ্যগন্‌॥ ভা, পু, ১০-৮৩-৪৭ | 

গোগীগণ শ্রীকঞ্ণ কর্তৃক শিক্ষিত অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা তাহাকে অন্ুদরণ 
করিতে করিতে প্ধবন্ত-জীব-কোষ” হইয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শ্রীধর স্বামী বলেন, জীবকোষ অর্থে লিঙগদেহ। গোপীদের লিঙ্গদেহ 

ংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 

জীবগোস্বামী বলেন,__্ধ্বস্তো জীবভাবো যাসাম্‌। এতাস্ত মুনিরূপা 
ইতি বোদ্ধব্যম্‌।” গ্োপীগণের জীবভাব তিরোহিত হইয়া তাহার মুনি- 
রূপা হইয়াছিলেন। | 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন,__“জীবকোষে। লিঙ্গদেহ ইতি ব্যাথ্যাতুং ন. 
স্গচ্ছতে নিত্যসিদ্ধানাং সতাং লিঙ্গদেহাভাবাত্; সাধনসিদ্ধানামপি তাসাং 
কৃষ্ণসত্ৃক্তানামেতাবৎকালপর্য্স্তং প্রারুতলিঙ্গদেহসত্তানভ্যুপগমাৎ |” 

“জীবকোষকে লিঙ্গদেহ বলিয়া ব্যাখ্যান কর! সঙ্গত হয় না। নিত্য- 
সিদ্ধ সাধুদিগের লিঙ্গদেহ থাকে না। সাধন-সিদ্ধ গোপীরাও কৃষ্ণসসতক্ত। 
তাহাদের প্রাকৃত লিল-দেহ স্বীকার করা যায় ন!।” 

লিঙ্গদেহ অর্থে প্রাকৃত লিঙগদেহ বুঝিতে হইবে । যতদিন আত্মা কোষ- 
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সকলের দাস, ততদিন তিনি লিঙ্গদেহ-গ্রবল। যখন তিনি কোষ-সকলের 
রাজা, তখন তিনি “্ধবস্তজীবকোষ” ) তখন তিনি মুনি; তখন তাহার 
সিদ্ধ দেহ। নিত্য বুন্াবনে অধিকার লাভের জন্ত এই সিদ্ধ দ্বেহের 
প্রয়োজন। এই সিদ্ধনেহ-প্রান্তিই বৈষ্বের প্রধান সাধন । 
যাহাতে গোগীরা এই সিদ্ধ দেহ লাভ করেন, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব- 
মুখে গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,__ 
ময্যাবেশ্ঠ মনঃ কৃত্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। 
অনুম্মরস্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ 
'অশেষ মনোবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, মন সম্যক্রূপে আমাতে 
আবিষ্ট করিয়া, আমাকে নিত্য অন্ুম্মরণ করিবে ।” 
এটি বোগীর ব্যবহার। আজও আমাদের মধ্যে কৃষ্ণ-সঙ্গম লাভের জন্য 
অনেকে এই যোগ-পথ অবলম্বন করিবেন। 
কিন্তু গোপার! শ্রীরুষ্ণের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,_ 
আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং 
যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ-বোধৈঃ | 
ংসারকুপপ তিতোত্বরণাবল্বং 
গেহং জুষামপি মনস্থ্যদিয়াৎ সদা! নঃ॥ ভা, পু ১০*৮২-৪৮ | 
“হে পন্মনাভ! অগাধ-বোধ-সম্পন্ন যোগেশ্বরের৷ হৃদয় মধ্যে আপনার 
পদ্দারবিন্দ ধ্যান করিবেন। ধাহারা সংদার-কুপে পতিত, তাহাদের 
উত্তরণের জন্তঠ আপনার ধ্যানগ্রাহথ পদারবিন্দই একমাত্র অবলম্বন । কিন্ত 
আমরা গৃহসেবী হইলেও আমাদের মনে আপনার পদারবিন্দ সর্বদা উদ্দিত 
হউক | 
. গোগীদদিগের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ ছিল। কতকগুলি গোপী প্রারন্ধ- 
জনিত স্থুল শরীর লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লাত করিতে পারেন নাই। ত্তাহার৷ 
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সেই শরীর লইয়া সিদ্ধদেহ লাভ করিতে পারিতেন না। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 
চরণ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সিদ্ধদেহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
“কৃষ্ণং তণ্তাবনাধুস্তা দধ্যন্মীলিতলোচনাঃ 1” 

কতকগুলি গোপীকে শ্রীকৃষ্ণ রাসমগ্ুলীতে একবার পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। রাসসঙ্গমের পরেও শ্রীরুষ্ণ উদ্ধব-মুখে সকল গোপীদিগকে 
যোগ-শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

কিন্তু এই কুরুক্ষেত্র-মিলনে, গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত । তাহাদের 
পক্ষে আসন করিয়! যোগাভ্যাস হাস্তের কথা। তাহাদের প্রেমভক্তির 
কাছে যোগ কোথায় লাগে? তাহার! শ্রীকুষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ যোগ- 
শিক্ষা শুনিয়। অধীর চিত্তে শ্রীকুষ্ণকে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিলেন । 
গোগীরা প্রেমভক্তির গুরু। তাহারা শ্রীকৃষ্ণেরও গুরু । এইজন্য “কানু 
কহে রাই, কহিতে ডরাই”। 

গোগীদিগের প্রবর্তিত এই প্রেমধর্মপ্রচারই মহাপ্রভুর চরম উদ্দেগ্ত। 

তিনি জগন্নাথের রথযাত্রায় নাচিতে নাচিতে “আহুশ্চ তে নলিনলাভ 
পদ্ারবিন্বং» গশ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ দামোদর ও রূপ 
গোস্বামীর অনুগ্রহে, বৈষ্বমণ্ডলী এ শ্লোকের গ্রকুত অর্থ জানিতে পারি- 
লেন। কৃষ্ঙনাস কবিরাজ মধুর ভাষায় গাহিয়াছেন,-- 


' অন্তের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন, 
মনে বনে এক করি জানি । 
তাহা তোমার পদদয়, করাহ যদি উদয়, 


: তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ 
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন | 
ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম» 
না পাইলে না রহে জীবন ॥ | 
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পূর্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, 
যোগঞ্ঞানে কহিলে উপার। 
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়, 
আমারে ছে করিতে না যুয়ায় ॥ 
চিত্ত কাটি তোম! হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, 
বত্ব করি নার কাটিবারে। 
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক ভাসাইয়া মার, 
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ 
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল, 
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ। 
তোমার বাক্য পরিপাটা, তার মধ্যে কুটি-নাটি, 
শুনি গোগীর বাঢ়ে আর রোষ ॥ 
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কৃপ কীহা তার, 
তাহ। হৈতে ন! চাহে উদ্ধার । 
বিরহ সমুদ্র জলে কাম তিমি্গিলে গিলে, 
গোগীগণে লহ তার পার ॥ চৈ, চ, মধ্যলীলা ১৩। 
ভাগবতে যোগমার্গ ও প্রেমমার্গ ছুই আছে। যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ 
যোগমার্ণের পরম গুরু । প্রধানা গোপী শ্রীমতী রাধিকা প্রেমমার্থের 
পরম গুরু। শ্রীকুষ্ণকেও রাধিকার নিকট প্রেম শিক্ষ! করিতে হুইয়াছে। 
কিন্তু এই দুর্লভ গোপীপ্রেম সহজে পাওয়া যায় না। সে প্রেম 
উদ্দিত হুইলে দেহন্থৃতি থাকে না বটে এবং প্রেমে নিমগ্র ভক্ত সংসার- 
কূপেও পতিত হয় না সত্য; কিন্তু তাহার সাধন কি? ধাহার! সংসারে 
অন্ধরক্ত, তাহাদের জন্য মহাপ্রভু নবধা ভক্তির ব্যবস্থা করেন। শ্রবণ, 
কীর্তন, ম্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন। 
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মহাপ্রভুর শিক্ষা অন্ুমারেই এখনও অনেক গৃহস্থের ঘরে রাধাকৃষ্ণের সেবা 
আছে। কিন্তু মহাগ্রভূ যে অচ্চন বা সেবার কথা বলিয়াছেন, সে সেবা 
এখন হয় কি না সন্দেহ। বেতন-ভোগী ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবা নবধা ভক্তির 
অঙ্গ হইতে পারে না। যে অর্চনায় ভক্ত খিগ্রহস্পর্শে আত্মহারা হইবেন, 
দর দূর করিয়া তাহার নয়ন হইতে প্ররেমাশ্র বিগলিত হইবে, শরীর রোমা- 
ঞ্িিত হইবে, সেই অর্চনাই প্রহলাদের অভিপ্রেত, মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। 
ভক্ত যদি নিজে সেবা না করিল, তবে সে সেবা নিরর্থক! এ সেবা 
রাজসিক সেবা । এ সেবার অর্থ ধনীর পক্ষে স্বাছু প্রসাদ, দরিদ্রের 
পক্ষে গলগ্রহ। আজ কাল ব্রাহ্মণ-সমাজে যে সঙ্কীর্ণতার ঢেউ চলিতেছে, 
তাহাতে নানাপ্রকার সেবা-বিভ্রাটও ঘটিতেছে। এ সেবা নিগুন ভক্তির 
পথপ্রদর্শক নহে। নিগুণ ভক্কি লইয়াই মহাপ্রভুর অবতারত্ব-গ্রহণ। 
ভাগবত পুরাণাদিতে ভগবানের কথা শ্রবণ, ভগবানের নিত্য নাম 
সঙ্কীর্ভন, ভগবানকে নিত্য স্মরণ করা, ভগবৎ-সেবার পরিচ্য্যা, তদগতচিত্ত 
হইয়৷ ভগবানের পুজা, ভগবানের স্তোত্র-পাঠাদিরূপ বন্দনা, ভগবানে 
সর্ব-কর্ধার্পণ এবং জীবদ্ধারে ভগবানের সেবা করিয়া ভগবানের দাসত্ব, 
অবশেষে ভগবানের সহিত মখ্যভাব এবং ভগবানকে দেহসমর্পণ, এই সকল 
সাধন সংসারে অনুরক্ত ব্যক্তিদের জন্ত উক্ত হইয়াছে। 
যখন তাহার সংসার হইতে বিরক্ত হইবেন, তখন তাহাদের অন্তরঙ্গ 

সাধন ১ 

গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্য কথা না গুনিবে। 

. ভাল না খাইবে আর ভাল ন! পরিবে ॥ 

অমানী-মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা! লবে। 

ব্রজে রাধারুষ্ণ-সেব! মানসে করিবে ॥ 
মহাপ্রভু নির্দিষ্ট ইহাই অন্তরঙ্গ-সাধন। মনে মনে রাধাকৃষ্-সেবা করিতে 


প্রেম-শক্তি ও যোগ । ৩৩১ 


করিতে ভক্তের প্রবল প্রেমভাব আসিয়৷ উদ্দিত হয়। তখন শ্রীমতী রাধিকা 
সেই ভক্তের উপর অনুগ্রহ করেন। সেই অনুগ্রহে নিত্য বৃন্দাবনে ভক্তের 
অধিকার-লাভ হয়। রর 
এই প্রেমমার্গে ভক্ত আত্মহারা । যোগমার্গে ভক্ত প্রতি-কোষের 
পরিপুণ্তি ও বিশুদ্ধি লইয়! ব্যস্ত। প্রেমে ভক্ত আপনাকে ভগবান্সমুদ্রে 
ভাসাইয়া দেন। যোগে ভক্ত আত্মাকে কোষ-সকলের রাজ! করিয়া মায়া- 
ধীশ আত্মাকে ঈশ্বরের সহকারী করেন। যোগী স্থ্টি, স্থিতি ও লয়ের 
প্রতি-অবান্তর-ভাগে, প্রতি-কার্ষো, প্রতি-কেন্ত্রে, প্রতি-লোকে, ভগবানের 
সহকারী হয়েন। তাহারা সকলে ক্ষুদ্র ঈশ্বর। প্রেমিক ভক্ত ভগবৎ- 
প্রেমে নিত মগ্র। তাহার কোনরূপ স্বতন্বতা থাকে না। তিনি কেবল 
মাত্র ভগবানের হলাদিনী শক্তির নিত্য পরিপোষক। আর তাহা দ্বার! 
ভগবান্‌ নিত্য ভক্ত-হৃদয়ে প্রেম টালেন। প্রেমময় ভক্ত প্রেম-মার্গে প্রেম 
বিতরণের নিত্য সহকারী। 
তবে কি যোগী প্রেমলাভ করিতে পারেন না ? যোগী কি তবে ঈশ্বর- 

প্রেমে বঞ্চিত? যোগী ও প্রেমীর ভগবৎসেবা সাধারণ লক্ষ্য। তাহাদের 
দুজনের মধ্যে কেহই মুক্তির আকাজ্ষ! করেন না। নিজের বন্ধন মুক্তি 
গুনিলেই ছু-জনে চমকিয়া উঠেন। অবশ্ত আমি ভাগবত-মার্গে ভাগবত-. 
পুরাণ-সঙ্গত যোগী ও প্রেমীর কথা বলিতেছি। যে ষোগীকে শ্লেষ করিয়! 
উদ্ধব নিম্নলিখিত শ্লোক বলিয়াছিলেন, আমি সে যোগীর কথ! বলিতেছি 
না। 

বাতরশনা য খষয়ঃ শ্রমণা উদ্বমন্থিনঃ। 

্রঙ্গাখ্যং ধাম তে যাস্তি শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ ॥ 

বয়স্তিহ মহাষোগিন্‌ ভ্রমস্তঃ কর্মব্যস্ত । 

তদধার্ভয়া তরিষ্যামস্তাবকৈ দুন্তরং তমঃ ॥ 


৩৩২ শ্রীপ্ীচৈতন্ত কথা । 


এ যোগী--জ্ঞানী ও সন্াসী। এই সন্ন্যাসী যোগী, উদ্ধব ও গোগী__ 
ছুয়েরই চক্ষুঃশূল | উদ্ধব বলেন, “আমি কন্মমার্গে সেবা করিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ 
করিব।” গোগীরা বলেন “গেহং জুষামপি নঃঃ। 
আমি যে যোগের কথা বলিতেছি সে যোগের শিক্ষা শ্্রীরুষ্ণ উদ্ধবকে 
দিয়াছিলেন, সে যোগের শিক্ষা তিনি গোপীদিগকে দ্িরাছিলেন। ভাগ- 
বতের একাদশ স্কন্ধে, চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীকঞ্চ উদ্ধবকে প্রথম প্রেম-ভক্তির 
কথা বলিয়াছিলেন, পরে যোগের কথা বলিরাছেন। 
এই যোগে ও প্রেমে মেশামিশি আছে ! মহাপ্রভু নিজ ভাব লইয়া 

সেই মেশামিশির রূপক বর্ণনা করিয়াছিলেন । 

একদিন মহাগ্রভূ করিয়াছেন শয়ন। 

কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিল! স্বপন ॥ 

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা। 

বৃন্দাবনে কুষ্ণ পাইন্ু এই জ্ঞান হৈলা ॥ 
গোবিন্দ মহাপ্রভূকে জাগরিত করিলেন। তিনি দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য 
করিয়া জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। জগন্নাথ দর্শন করিয়াও “ন্বপ্পের দর্শনা- 
বেশে তদ্রপ হইল মন।” তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিতে লাগিলেন। 
এক উড়িয়া স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাইয়া, তাহার স্কন্ধে পদ দিয়া দর্শন করিতে 
লাগিল। . গোবিন্দ ভর্খসনা করাতে সেই স্ত্রী নীচে নামিল। স্ত্রীকে 
দেখিয়া প্রভুর বাহ্‌ হইল। তখন তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে না দেখিয়া, 
জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিরহে 
উন্মত্ত হইলেন। রাত্রি হইলে তিনি স্বরূপ ও রামানন্দের নিকট মনের 
ভাব উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন । 

প্রাপ্ত প্রণষ্টীচযুতবিত্ত আত্মা 
যযৌ বিষাদোজ ঝিতদেহগেহঃ। 


প্রেম-ভক্তি ও যোগ । "৩৩৩ 


গৃহীতকাপা লিকধর্মকো মে 

বুন্দাবনং স্বেক্রিয়শিষাবৃন্দঃ ॥ 
কুষ্ণরত্বকে প্রাপ্ত হইয়৷ আবার হারাইয়, আমার আত্মা বিষাদে দেহরূপ 
গৃহত্যাগ করিয়া, যোগীর ধর্মম অবলম্বন করিয়াছে, এবং দশ ইন্দরিয়কে শিষ্য- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়! বুন্নীবনে গিয়াছে। 


প্রাপ্ত রত্র হারাইয়া, তার গুণ ম্মরিয়া, 
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল। 
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি, 


ধৈর্য গেল হইল চপল ॥ 
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী । 
যার লোভে মোর মন, ছাঁড়িলেক বেদধর্ম, 
যোগী হঞা। হঈল ভিথারী ॥ 
দশেন্্রির শিষা করি, মহাবাউল নাম ধরি, 
শিষা লঞা করিন্ু গমন । 
মোর দেহ স্বদদন, বিষয় ভোগ মহাধন, 
সব ছাড়ি গেল! বুন্দাবন ॥ 
শূন্য কু্ীমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে, 
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ। 
কুষ্ণ-আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন, 
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ 
মন কৃষ্চ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, 
সে বিয়োগে দশদশা হয়। 
. সে দশায় ব্যাকুল হঞ্া, মন গেল! পলাইয়া, 
শৃন্ত €মার শরীর আলয় ॥ চৈ, চ, অস্ত্য, ১৪। 


৩৩৪ ্ীত্্রীচৈতন্য কথ! । 


এ গেল প্রেম হইতে ষোগের আবির্ভাব। সেইরূপ আবার যোগ হইতে 
প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে । 

যোগ ও প্রেম ছু'য়েরই লক্ষ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন রুষ্ণ। তখন যোগ প্রেমে 
পরিণত হইবে এবং প্রেম যোগে পরিণত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? 
যখন তুমি ধ্যানে মগ্ন, তখন তুমি যোগী, যখন তুমি প্রেমে বিহ্বল, তখন 
ভূমি প্রেমী। তথাপি 'যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ স্বতন্্র। যোগমার্গেও 
কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান মাছে ; ভক্তিমার্গেও কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান আছে। যোগে 
সেবাই অধিকতর লক্ষ্য । তক্তিতে প্রেমই অধিকতর লক্ষ্য। যোগে 
মায়াবশ জীব মায়াধীশ হইবার জন্ত সতত গুরু-উপদেশের অপেক্ষা রাখে। 
ভক্তিতে জীব গুরুর ইঙ্গিতমাত্রে ভগবানে গা ঢালিয়া দেয়। যোগী 
পায়ের উপর নির্ভর করিয়৷ দ্রীড়াইতে চাহে। ভক্ত পায়ে না চলিয়া 
ভাসিয়! যাইতে চাহে। 

চৈতন্ত মহাপ্রভু প্রেমভক্তিরই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি চবিবশ 
বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং আবিষ্ট হইবার পর সঙ্কীর্ভন 
লইয়াই প্রথমে জীবকে প্রেমের অধিকারী করিয়াছিলেন। নবধা ভক্তির 
মধ্যে চৈতন্যদেব সন্ধীর্ভনকেই মুখ্য সাধন বলিতেন | 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তিনি ছয় বংসর কাল নানা স্থানে গমন 
করিয়াছিলেন। তাহার পর আঠার বৎসর তিনি নীলাচলে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। 


“তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে । 
প্রেমভক্তি প্রবর্ডাইল নৃত্য গীত রঙ্গে ॥ 
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বংসর। 
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥ 


প্রেম-ভক্তি ও যোগ। ৩৩৫ 
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে। 
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ 
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে । 
উদদবূ্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে ॥” চৈ, চ, মধ্য ১। 
মহাপ্রভু যোগের শিক্ষা দেন নাই। তথাপি যোগমার্গ ভাগবত-সঙগত | 


মানিক সেবা ও সঙ্কীর্তন। 


মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে গোগীভাব যোগের সাধন না হইলেও যোগের 
চরম। যেখানে দিবারাত্রি কৃষ্ণলালস! ও বিরহোন্মাদ, সেখানে বিষয়ের 
গন্ধও থাকিতে পারে না। - চিত্ব-ৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হইলে এই অধি- 
রূঢ় মহাভাব অসম্ভব । 
কিন্তু এ-গোগীভাব সাধারণ মন্তুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে । এইজন্য মহা- 
গ্রভু ভক্তের অন্তরঙ্গ সাধন জন্ট। রাঁধাকুষ্ণের মানসিক সেবা নির্দেশ 
করিয়াছেন। সর্বদা সেই সেবায় মনকে ব্যাপৃত রাখা! এক প্রকার যোগ। 
যতদ্দিন প্রেমের অধিরূঢ় ভাব না হয়, ততদিন এই সেবা! ভক্তের প্রধান 
অন্তরঙ্গ সাধন। প্রেমভক্তির মার্গে ইহাই যোগাভ্যাসের অন্তুকল্প । এই 
সাধন হইতে এককালে চিত্তবৃত্বির নিরোধ ও প্রেমের পরিপুষ্টি হয়। 
মহাগ্রতুর শিক্ষা কিরূপ ফলপ্রদ, রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন তাহার 
আস্ত দৃষ্টান্ত। অতুল এর্ষোর ক্রোড়ে লালিত হইয়াও রঘুনাথ মহাপ্রভুর 
শিক্ষাকেই একমাত্র সম্বল করিয়াছিলেন । 
রূপ গোসাঞ্জির সভায় করে ভাগবত পঠন। 
ভাগবত পড়িতে গ্রেমে আলায় তার মন ॥ 
অশ্রু কম্প গদ্গৰ্‌ গ্রতূর কপাতে। 
নেত্ররোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে ॥ 
পিকম্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ । 
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥ 
কৃষ্ণের সৌনর্্য মাধুধ্য যবে পড়ে শুনে। 
প্রেমে নিহবল হয় তবে কিছুই না জানে ॥ 


মানসিক সেব। ও সন্কীর্ভন । ৩৩ 


গ্রাম্যবার্থা ন! শুনে না কহে জিহ্বায় 1 
কষ্ণকথ! পৃজাদিতে অষ্ট প্রহর যায় ॥ 
বৈষ্বের নিন্দা কর্ম নাহি পাড়ে কাণে। 
সবে কষ্ণচভজন করে এই মাত্র জানে ॥ 
মহাপ্রভুর কৃপায় রুষ্ণপ্রেম অনর্গল ॥ 
এই ত কহিল তাতে চৈতন্ত কপাবল ॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ১৩) 
পূর্বেই বলিয়াছি, বহিরঙ্গ-সাধনের মধ্যে সন্কীর্ভনকেই মহাপ্রতু মুখ্য 
সাধন বলিতেন। | 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি । 
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশস্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সন্কীর্ভন। 
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ 
চৈ, চ, অস্ত্য, ৪ 
কেন মহাপ্রভু সন্কীর্ভনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন ? ূ 
ভক্তের! মুক্তি বা এশ্বর্ধ্য 'মাকাঙ্জ। করে না। তাহারা কেবল মান্র 
সেবা আকাজ্ঞ। করে। 
ভগব্দগীতায় যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম কর্ণ করাই বিষ্ুর সেবা । প্ষজ্ঞো 
বৈ বিষ” | কিন্তু ভগবাগীতার নিষ্কাম কর্ে স্বধর্ম আছে, বর্ণাশ্রম ধর 
আছে। পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক হুইল, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নি্কামভাবে 
 শ্বধর্মাচরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তখন শ্বধর্দেরই অত্যন্ত প্রাহূর্ভাব ) 
তখন স্বর্গলাভ-কামনায় মনুষ্য সকাম ভাবে ন্বধর্মের অনুষ্ঠান করিত। শ্রীকৃষ্ণ 
নিষফাম ভাবে স্বধর্ম্েরে আচরণ করিতে বলিয়া, ভেদের মূলে কুঠারাদাতত 
করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফলাভিসন্ধীন-বর্জিত কর্ম ভগবানে অর্পণ 
করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভগবানে অর্পিত হইলে কর্ম আর স্বধর্থের 


রি 1: "ীত্রীচৈতত্ কথা : 


ধার ধারে না । তখন বন্ধীশ্রমধর্মের জ্ঞান ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে। 
অবশেষে শ্রীকুষ্থ সকল ধন্ম গীরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তীহাকেই আশ্রয় 
করিতে বলিয়াছিলেন। কাজে কিন্তু সে শিক্ষা! ফলপ্রদ ভয় নাই। পাঁচ 
হাজার বৎসর অতীত হইন্না গেল, লোক এখনও  র্ণাশ্রমধর্মের লৌহময় 
নিগড়ে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর আবদ্ধ। গীতার বর্ণাশ্রম-ধর্ম ভেদ-মূলক নহে । 
সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্বের ভিন্তিত্তে অভেদ | - সে ধন্মন রন্ধনের জন্য নহে, মুক্তির 
জন্স।. কিন্তু লোকে খ্বাস্থাকে বর্ণাশ্রম ধম্ম বলে, তাহ! সম্পূর্ণ ভেদমূলক । 
সেই ধর্মে মস্ত মন্ত অভিমানী পঙ্ডিত, বড় বড় গর্বিত ধনী, এবং বিবাহ 
কালে প্রজ্বলিত-তেজ£সম্পন্না তে্বস্বা.কুলীন। সেই ধন্মে এখনও নান! 
জরাসন্ধ, এখনও নান দ্ব্যোথন.। সেই ধম্মে স্বৃতির অপলাপ ও ব্যবস্থার 
বিতওা।। সেই ধন্ে অর্থের্‌ প্রভৃত সুম্মান-ও দারিদ্র্যের বিষম নির্যাতন । 
সেই ধন্মে মন্ষ্যের দৃষ্টিদুত. আহার অশুদ্ধ হইয়া যায়।. .সেই ধর্্ে ঈশ্বরের 
জীবন্ত. প্রতিমা মহুম্ঃ স্বদেশ মধ্যে নীচজাতি হইলে, তাহার স্পর্শে কলুষিত 
হইতে হয়। কিন্তু মনে বিদ্বেশ্ীর পদ্দাঘাত্ত. আদরে বহন্‌ করিলে কোন 
স্কাঁনি হয় )না।...দে ধু্দে ব্রাত্যক্ষব্রিয় বেদের - উচ্চারণ করিলে ও বেদ 
পাঠ করিলে মহা ধ্ম-বিদ্রাট হয় এবং বিদেশী ্্েচ্ব সেই রাজ (রুরিলে 
র্মের গৌরব বৃদ্ধি হুষ্: যনে ধর্মে, মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, পরস্থাপহরণ, 
নির্দ়তা। সবদ-ূল্গতা বিশেষ দোষের কৃথা নহে? কিন্তু যবনের সহিত আহার 
রুরিলেই মনুম্য ধর্ম হইতে, পড়িত হয় . ভে 'লইরাই এ বরাশ্রম: ধর্ম 
ভেদক্ান বর্ধিত ও ডিএগচলিত করিবার জনই এই .মকাম, ধর্থে.সঙ্র্ 
জ্ঞানের দীন উদ্ধম, র্থপরত্বার যথেচ্ছ বিলাস। 

+১ত্বাই ভাগবত পুরাণ স্বধর্থের উপর খক্াহস্ত। তাই নারদ সবর্থের 
লিখ আগ 'করিয়া৷ ভাগরত "ধর্মের উপদেশ্‌ করিবার. জন্য ব্যাসকে আঁদেশ 
নিন, . নারদ-ফুধডির কুবিয়া ছিলেন 


মানসিক সেবা ও সন্বীর্তন। । ৩৫" 
এ 
 বুত্তা স্বভাবকৃতয়া বর্তমান: স্বকর্মকৎ:। . 
হিতা স্বভাবজং কন্ম্ম শনৈর্নিগুণতামিয়াৎ ॥ . ভা, পু,৭-১১-৩২ 
“যাহার যেমন স্বাভাবিক বৃত্তি, সেই বৃত্তি অনুসারে যে কর্ম করে, 
তাহাকেই স্বকর্ধবকৃৎ বলে। : কিন্তু এই স্বভাবজ কর্নও. ক্রমে ক্রমে ত্যাগ 
করিয়া নিগুণতা লাভ করিবে” স্বধন্ম, স্বধন্মু করিয়। মুর্খের স্তায় কলহ 
করিবে না । বিচারশীল হইয়া এই সণ ধর্ম ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিয়া 
নিগুণ পর্থের অধিকারী হইতে চেঈ। করিবে |: 
যস্ত যন্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকম্‌। 
যদন্ত্রাপি দৃষ্ঠেত তত তেনৈব বিনির্দিশেধ | 
ভা, পু) ৭-১১-৩৫ 
পুর্ব্রে বলা হইয়াছে, এইটা ব্রাহ্মণের লক্ষণ, এইটা ক্ষত্রিয়ের, এইটা 
বোস্ঠের, এইটা শূদ্রের। যদি কেহ জন্বদ্ধারা ত্রান্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ঠ 
কি শূত্র না তয়, কিন্তু কোন বিশেষ বর্ণের লক্ষণ তাহাতে দেখা যায়, 
তাহা হইলে তাহাকে সেই বর্ণের লোক বলিয়! নির্দেশ করিবে ।” এই 
শ্লোকের টীকায় শ্লিধর স্বামী বলেন, “ব্রান্মণাদিব্যবহারে। মুখ্যঃ ন 
জাতি মাত্রাৎ”।  ব্রাহ্মণার্দির ব্যবহারই মুখা। কেবল জন্ম দ্বারাই 
্রা্গণাদি হয় না। “তদ্‌ যদি অন্থাত্র ব্ণান্তরেইপি .দৃশ্তেত তত্ণাস্তরং তেনৈৰ. 
লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্রেনেত্যর্থ;ঃ।” যদি 
অন্ত বর্ণে অন্ত বর্ণের লক্ষণ দেখা! যায়, তাহা হইলে লক্ষণ অনুসারে বর্ণের 
নির্দেশ করিবে, জন্ম অন্ুদারে জাতির নির্দেশ করিবে না। ব্রাঙ্গণ-কুলে 
জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, শূদ্র কুলে জন্ম হটলেই শূড্র হয় না। 
গীতার স্বধম্নীচরণ- ও ভাগবতের স্বধন্মীচরণ এক নহে। ভাগবত 
অনুসারে, যাহার . ঘেরূপ প্রক্কৃতি-গত ভাব, সেই ভাব অন্থ্যায়ী সে ধর্ণা 
করিবে। কিন্তু সে কর্মে সে চিরস্থায়ী থাকিবে না.। শ্বধর্মীচরথ করিস 


৩৪5 শ্রীপ্রীচৈতগ্ত কথ।। 


জারস্তভ করিয়! পরে স্বধন্ম্ম ত্যাগই লক্ষা রাখিবে। নিগুণ ভক্তি জীবের 
পরম সাধন । ইহ! নানা জন্মের কথা নহে। এক জন্মেরই কথ! । 
মহাগ্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন-__ 
নীচজাতি নহে ভজনে অযোগা । 
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড়, অতক্ত হীন ছার। 
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ 
দরীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্‌। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ চৈ, চ, অস্ত, ৪ 
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ। 
ষব্্য স্বভাব গুঢ় করে গ্রকটন ॥ 
সন্ন্যাসী পঞ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ | 
নীচ শূত্র দ্বারা করে ধন্ের গ্রাকাশ ॥ 
৷ ভক্তি তত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা । 
আপনি প্রত্যয় মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ 
হরিদাস দ্বার! নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ। 
সনাতন দ্বার! ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥ 
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেম লীলা । 
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ৫ 
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বাড়াইন়া ও শুদ্রের শূদ্রত্ব বাড়াইয়৷ জীবের সেব! 
কর। চৈতন্তদেবের অভিপ্রেত নহে। তবে জীবের সেবা, ভগবানের সব! 
রূপে করা যাইতে পারে? ক্ষুধিতকে অল্পদান, ব্যাধিগ্রস্তকে ওঁধধদান, 
পার্থিব কর্মের নিরাকরণ জন্ত সাধ্য মত চেষ্টা সকলেই করিবেন। প্পুরোপ- 
_ ফ্রারায় সতাং ছি জীবনম্‌।” কিন্তু উপকারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার 
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জীবকে ভগবংপ্রমুখীন করা, স্থাবর জঙ্গমে সত্বগুণ প্রবদ্ধিত করা, অনু 
কারী-বিশেষে তগবতপ্রেম অর্পণ করা । ঙ্থীর্তন দ্বারা এই সেবা-কা্ধ্য 
সম্যক রূপে সাধিত হয়। এইজন্তই অকৃষ্ণ কষের আদেশ অনুসারে 
কলিকালে পত্তিতগণ মন্কীর্তন প্রায় য্তদ্ধার ভগবানের সেবা করিবেন। 
চৈতগ্তদেব ভঙ্গী করিয়া যবনশ্রে্ট সাধু্রেষ্ট হরিদবাসকে জি্তাসা করিয়া" 
ছিলেন, শা 
পৃথিবীতে বছ জীব স্থাবর জঙ্গম। টি 
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥ 
হরিদাস কহে “প্রভু সে কপা তোমার । 
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ 
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীর্ন। 
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ ॥ 
নবধা ভক্তিতে শ্রবণ ও কীর্ভনের কথা বলা হয়। সন্কীর্তন একাধারে 


শ্রবণ ও কীর্তন | সন্থীর্ভনে নামের শ্রবণ হয় ও নামের কীর্তন হয়। 
শুনিয়৷ জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। 


স্থাবরের শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয় ॥ 
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্তন । 
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥ 
সকল জগতে হয় উচ্চ সন্থীর্বন | 
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ চৈ, চ, অস্ত্য। ৩ 
সঙ্কীর্তন শুনিয়া চেতন জীব ভগবংপ্রেমের অধিকারী হয়। কীর্ডনের 
ধ্বনি অচেতন স্থাবরকেও এরূপ ভাবে আক্রমণ করে যে, তাহাতে সত্বগুণের 
আবির্ভাব হয়্। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীনাদে বৃন্দাবনর প্রতি-তৃমি, 
. গুতি-বৃক্ষ, গ্রতিলত! এক মধুর সান্বিক ভাব ধারণ করিয়াছিল, চৈতন্যদেবের 


ভি | . : জ্ীপ্ীচৈতন্ত কথা । 


উঠ লকধীর্তনে সেইরূপ বঙ্গভূমি পবিভ্রতীর এক অপরূপ আধার হইয়াছে । 
এই, সন্কীর্ভন-সিক্ত পবিত্র ভূমিতে কণ্ত কর্ণাবীর, ধর্শাবীর ও ভাববীর 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং অবশেষে চৈতন্তের কৃপায় কি জানি কি মহাভাব 
এই বিচিত্র ভূমিতে 'বিকশিত হষ্না জগৎ আমোদিত করিবে এবং বজের 
_নাম.জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিবে। ৰ 
এই সন্কীর্ভনে চৈতন্তের ভক্তগণ চৈতন্ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন 
এবং সেই সন্ধীর্তনের প্রভাবে তাহারা অপূর্ব তেজ ধারণ করিয়াছিলেন। 
রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার । 
বৈষ্বে এঁছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ 
কোটি সুর্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ। 
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্তন ॥ 
এ্রছে প্রেম ছে নৃত্য ছে হরিধবনি। 
কহ! নাহি দেখি এ্ুছে কীহা নাহি শুনি ॥ 
ভট্টাচার্য কহে তোমার মধুর বচন। 
চৈতন্তের সৃষ্টি এই প্রেম-নন্বীর্তন ॥ 
অবতরি চৈগুন্য কৈল ধর্ম গ্রচারণ। 
_ কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণ-নাম-সনকীর্ভন ॥ 
বঙ্গের কি সৌভাগা যে, টৈতস্তদেব এই স্থুব্ণ ভূমিতে নিজের স্বর্ণ 
বর্ণ মিশ্রিত করিয়াছেন! বঙ্গের কি গৌরব যে, দেবের ছুল্পভ গোপন 
প্রেম, খষিদ্িগের সহস্র জন্মের সাধনার ধন গোপী-গ্রেম,-_যে প্রেম স্বর্গে: 
নাই, ব্রদ্ধলোকে' নাই,-_যে প্রেম বেদের বিধাতা! জানেন না,-_ফে. ুল্সভ 
প্রেম লাভ ' করিবার জন্ত লক্্মীঠাকুরা'লী কাঙ্গালিনী » মহাপ্রভু সেই 
পলৌকিক, অপার্থিব প্রেম বঙ্গের ঘরে ঘরে বিলাইয়া গিয়াছেন! 
) স্ীক,আমরা কি ছর্ভাগা, সেই চৈতন্দেবের ,চরণ-দর্শনে বঞ্চিত । আবাষ 
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কি বঙ্গের সেই সৌভাগ্য হইবে? আবার ,কি ভারতে প্রেমগুরু প্রেম- 
নটবরের আবির্ভাব হইবে ? আবার কি প্রেমের অমৃত-লহরী শত সহস্র ধারে 
প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিবে? আবার কি চৈতন্তাদেব আমাদের 
মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন? 
আরো! ছই জন্ম এই মন্থীর্তনারস্তে। 
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ চৈ, ভা, মধ্য ২৬ 
শচীমাতাকে তিনি যে এই ভবিষ্বদ্বাণী বলিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি 
পূর্ণ করিবেন? 
সকল বৈষ্ণবের চরণধুলি মস্তুকে করিয়া আজ *শরীপ্রীটৈতন্ত কথা” সমাপ্ত 
করিলাম। সকল বৈষবের চরণে শতকোটি প্রণাম। 


সম্পূর্ণ 





